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ভমিকা 


৮ই অগ্র্থায়ণ। ১৪** বাংলা, দশমী তিথি, মঙ্গলবার । 
অধারাত। স্বর দেখল।ম আমি এগ নিজর্ন মাঠে একটি সঙ্ভিত 
খাটে শুয়ে আছ্ি। কিছু দূরে খাটের চাঁরিধারে অচেনা মামুষের 
ভীর । 

আকাশ মার্গ তে কুড় বাইশ ফুট লম্বা চার পাঁচজন 
লোক আমার খাটের কাছে এসে নায়লো। তাদের পরনে 
আট-সাট পোষাক। আমার দেহ থেকে অনুরূপ এনটা 
দেহবের হলে।। তারা সে দেহকে নিয়ে আকাশ মার্গে ছুটে 
চললে।। কিছুক্ষণ পর এক নুন্দর উদাানে এসে তারা আমাকে 
নামালো। সেখানেও ধহু লোক আনন্দ করছেন । সকলেই 
কুড়ি বাইশ ফুট লম্বা । একজন বৃন্ধ। পরনে সাঙ্গা ধৃতি। 
গায়ে ও কাধে সারদা টাদর জড়ানো । মোটা জ'দাড়ি সবই 
কাশ ফুলের মো । বাঁ হ'তে বিশাল কাকাতুঘ়া জাতীয় 
একটি পাখী । ওর! আম।কে বুদ্ধের কাছে নিয়ে যাবার মুহুতে 
আঙ্গার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। মনে হলো আমার ছ্বরটা চন্দন 
পৃপের গন্ধে তখনো ভরপুর ঘড়িতে .দখল।ম বাত সাড়ে 
বাকেটি।। 

আবার ঘুম়োলম। আবার একই স্বপ্ন। তৃতিয় বাবও 
একই স্বপ্ন দেখলাম। তৃতিয় বাধ ওঝা আম।য় অতি বৃদ্ধ লোক- 
টির কাছে নিয়ে গেলো। ভিনি আমায় দেখলেন, তারপর 
এ লোকদের বললেন_ আরে ওনি ততো আমাদের সেই প্রথম 
জীবনের শাণ্ডিলা খষি, দ্বিতীয় জীবনের বিশ্বমঙ্গল ঠাকুর । 


ঠাকুর আপনি শ্রীপাদ নিত্যানন্দের লীল] বথ। লিখুন। এই 
আমার অনুরোধ | 


জিজ্ছেস করলাম আপনিকে 1 তিনি উত্তর দিলেন-_- 
আমায় চিনতে পারছেন না? আমি অদ্বৈত আচ।ধ। 

ঘূম ভেজে গেলো।। শ্রীপাদের লীলা ঝথা লিখতে গিয়ে 
দেখলাম _ চৈতন্য ভাগবত জীপাদের কৈশোরের নাম, পিতা! 
ম।তার নাম, সন্নস নেবার বয়স এবং কুড়ি বছরে যে মব তাঁথ 
স্থান ঘুরেছেন গুধু সেই তীর্থ স্থানের নামই মাত্র দেওয়া 
রয়েছে। নদীয়ায় আগার পূব পর্বস্ত উ।র লীলার কোন কথাই 
লেখা নেই। | 

গৌর লীলাতেও শ্রীপাদের লীলা সম্পর্কে খুব কমই লেখা 

ইয়েছে। সংসার জীবনের এবং স্ত্রী ও পুত্রের নাম ব্যাতিত বিশেষ 
কোন কথাই জানা যায় না। 

শ্রী অদ্বৈত্য আচার্ষের আদেশ শখীরোধার্ধ করে প্রতিদিন 
গৌর নিতাইফে আহ্বান জানিয়ে পিখতে ন্পছি । তারা যা 
(খিম্বেছেন তাই লিখেছি | 

অতীতে শ্রীষ্তি রাধারাণীর অহৈতুকী কৃপাতেই শ্রীকৃষ্ণ 
বিরহ গাথা লেখা সম্তন হয়েছিলে। এবার শ্রীপা্ের লীলা 
শ্রীপারদ ও গৌর ক্ব্পবের কৃপাতেই লেখা সম্ুন হয়েছে, 

শ্রীপাদদ নিত্যানন্দের প্রথম লীল। “নিত'ই এলো নদীয়ায় 
এবং [ছ্তীয় লীলা কথা “রূপ থেকে অরূপে” ত্রিপুরার 
প্রথম শ্রেণীর পাত্রকা জাগরণে প্রতিদিন প্রকাশের সুযোগ 
দিয়ে জাগরণ পত্রিকার সম্পদ শ্রীপরিতোষ বিশ্বাম আমাকে 
কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। 

বৈষ্ণধগণ এবং স্ধী পাঠক ও পাঠিকাদের কাছে শ্রীপাদের 
লীল] কথ! সমাদৃত হলেই পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করবো । 

বিনীত লেখক 


(জখকু পল্রিচিতি 





ডাঃ প্রদীপ আচার্য একাধারে কৰি, গল্পকার, 
ওপশ্বাসিক নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, হম্তবরেখাবিদ, ল্গোযোতিষ 
শাস্ত্রী এবং চিকিৎসক । এম, ভি, এইচ (বেজি2)। 

তিনি ১৯৪৯ খ্বঃ ১৪ই জানুয়ারী বাংলাদেশের 
গোসাইপুর গ্রামে জন গ্রহণ করেন । তার পিতার নাম 


৬বগলানন্দ আচার্য । মা ৬প্তয়বাল। দেবী । ১৯৫১ খু? থেকে 
ত্রিপুরার বাসিন্দা ' পিতা € ছিলেন একজন স্ুগায়ক এবং কবি 


তিনি নঘশু বছর বয়স থেকেই লেখার কাজে হাত 
দ্েন। এরই আগে তার চৌন্দটি গ্রন্থ কলিকাত।ও ত্িপু- 
রারু বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া 
হেশার বেশী ছটি গল, চ বটি একাঙ্ক নাটক, প্রা 
তিনশো প্রবন্ধ ও ফিচার, দেডশোর মতে] কবিঙা বিতিন 
দংবাদপ্গ্র ও সাঙ্িতা পত্িঙায় প্রকাশিত গয়েছে। 

১৩৭৭ বাংলার আশ্বিন মাসে মত্র বাইশ বসর বয়সে 
আগরঙলার প্রিয় প্রেস থেকে প্রক।শিন হয় তার প্রথম 
উপন্যাস পত্রের প্রদীপ” সম্ভবত এটিই ত্রিপুরায় প্রকাশিত 
প্রথম বাংল। উপন্যাস। পৃষ্ঠা সংখ্যা-২২৬ মূল্য মাত্র ৪ টাকা । 

লেখকের পঞ্চদশ গ্রঃ গ্রাপাদ হিত্যানন্দ লীল। কথ! 
প্রকাশ করতে প্রেরে প্রকাশ গর্লোধ করছে | ঠিক মতো 
প্রুফ দেখতে না পাঝায় হুদণ প্রমাদ ঘটতে পারে সেজন্য 
ক্ষম! প্রার্থী । স্থবী পাঠচ/পাঠিকাগণের কাছে গ্রন্থটি সমাদৃত 
সুলে পরিশ্রম সার্থক মনে হবে) বিনীত-- গ্রকাশক। 


'লখকেবু ত্রংশ পলির 


আদি নিবাস রাঢ ভূমি মৈথিলী পরগণা। চন্দ্র শেখর 
ভ।ধকাত্ী নবদ্বীপে বসতি স্থাপন করেন। তার পুত্র 
দিলীপ অধিঞ্া।বখও নবদ্ীপে বসত্তি স্থাপন করেন তাব পুত্র 
পন্কাম অধিকারী নদীয়াপুর, সরাইল পশবরগণায় বসতি 
স্থাপন করেন । সত্যকাম অধিকারীর ওছ পুত্র জয়নন্দ 
ও ল্রীনন্দ। জয় নন্দ গৌসাইপুর ও প্রীনপ্দ স্থগ্ণন ঘাটে 
নসতি স্থাপন করেন | জয় নন্দের পুত্র শিব প্রসাদ; তাকু 
পুত জগনাথ। জঅগঙাতথের হি এমানাথধ। এবং বমানা.থধ 
তন পুত্র ইন্দ্র চক্র গগন চন্দ্র, ও নবীন চন্র। গশনচক্দেণ 
সাত পুত্র মহানন্ন, নিত্যানন্দ, প্রেমানন্দ) অখিলানন্দ। 
জগতা নন্দ, সবানন্দ ও বগলানন্দ। নবীন চত্দন এক$ পু 
যামিনী। 

জয় নন্দ থেকে বগলা নন্দ পর্যন্ত সকলেই গৌসাই পুর 
বডি স্ছ'পন করেন ভাবভ ভাগ হবার". ১৯৫১ খু 
বগলা নন্দ গৌসাই পুর ছেড়ে আগরতলা মধুবন, অম- 
তলীতে বসদ্ধি স্থাপন করেন । তারা! গোস্বামী বংশ। 
কয়েক ঘর গোম্বামী এক পাড়ায় বসবাল কষতেন বলে 


পাড়ায় নাম হয়ে যায় গৌসাইপুর যা বর্তমানে বাংলাদেশের 
অন্ততূ কত । 


বীরভূম জেলার একচন্ত। গ্রামের থরের ছাউনি দেওয়া 
একটি চালাঘরের বারান্দায় বসে আছেন হারাই পণ্ডিত অর্থাং 
হারাধন আচার্য আর স্ত্রী পদ্মাবতী। 
তিন বংলর হলে। হারাধনের ঘরে পদ্মাবতী বধু হিসেবে। কিন্ত, 
এখনে! কোন সন্তান হারাধনকে উপহার দিতে নাপারার বেদনা 
মাঝে মাঝেই সত্তাকে উদাসী করে তুলে । এই পাড়ায় তার পরে 
আবে] চারটি মেয়ে বধু হয়ে এসেছে সবাই । মা হয়ে গবের হানি 


হাসছে। 
হংরাপনেং বাবাও পণ্ডিত ৰাক্তিছিলেন। জমিদারের ক ছু 


থেকে বিচ্যানিধি উপাধীও পেয়েছিলেন কিন্তু, হারাধন বাবার 
মতো। বিছে পান নি। 
তবুও অন্থমনন্ ছলজেকে বাব শ্যায়ু শান্পের উপবরু আনন 
উপদেশ দিযে গেছেন, তাই বালাব মুত্র পর বাড়ীর টাল 
ভেঙ্গে গেলেও ম'বঝে মাঝে হু একজন ছাত্র আসে ন্যায় শান 
লস্প-কক্ছু জানতে । আসার পথে পণ্ডততের অভাবের সংসা- 
বের কথা ভোব চাল, ডাল গবকারী নিয়ে আসে আর 
তাতে করেই হারাধনের দু-জনের সংসার কোনকব্রমে চলে যায়। 
স্ব পল্মাননী সন্ধানের জন্য মানে মাঝে ছুঃখ প্র শ করলেও 
হারাধনের মনে কোন দুঃখ নেই। তিনি শুধু ভাবেন ভগবান 
যেন তার অভাবের সংসারে নতুন কাউকে পাঠানোর আগে 
আন্তত নতৃন আঙ্থির মুখে ছৃ-বেল] [যেন সেদ্ধ ভাত জুটে ভাব 
বাবস্থা করে তবে পাঠান। গুন্কদেবতা জগন্নাথের কাছে মলে 
মনে এই প্রার্থনাই জানায় হারাধন। 
একদিন বারান্দায় বসে স্বামীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ 
তাকিয় মৃদু হ।পতে হাসতে পদ্মাবতী বললেন-_ তোমার স'লারে 
নতুন আতাঁথ আসছে। 
স্রীর মুখে এই কথা শুনে যেন চম্‌কে উঠে হারাধন। স্ত্রী 
পদ্মাবতী কিন্তু মনে মনে খুব খুশী । ভিন বংসয় পর সেমা হতে 


চলেছে তাই আনন্দিত ছুবারই কথা৷ হ্থারাধন ছু-জনের খাবারই 
যোগার করতে পারছেনা, তিনজনের খাবার কোথা থেকে 
যোগার করবেন? তাই হারাধন শঙ্কিত। 

পদ্ম বতী স্বামীর মনের ভাব বুঝতে পারলেন ' বলল- 
লেন__ভাবনার কী আছে, তার খাবার ভিনিই যোগার করে 
দেবেন। তুমিতো তোমার দাতুর কাছ থেকে কিছু গোনা বাছা 
শিথেছিলে, এই গোনা] বাছার কাজটা শুর করলেওতো। কিছু আয় 
হুতে পারে? তাছাড়া জমিদার খুব ভালো লোক । তুমি 
জমিদারের কাছে গেলেও ঘর তোলাবু জন্য কিছু অর্থ সাহায্য 
পেতে পারো। 

স্বীর কথা মন দিয়ে শুনলেন হারাধন। তারপর বললে ন-_- 
তুমি ঠিকই বলেছ পদ্মাবর্তী। যার খাবার সেই যোগার করে। 
আমরা তো নিমিত্ত মাত্র । তোমার সেই রাজকশ্ার গল্পট। মনে 
আছে? 

-_আমি গলপ টল্প কিছু জানিনা। যদি বলো তাহলে শুনতে 
পারি। 

_-ভগবান যে সকলের ব্যবস্থাই করে দেন এই গল্পটা শুনলেই 
তুমি বুঝতে পারবে । শোন_এক রাজার তিন মেয়ে ছিলো। 
বাজ। গ্রত্যেক মেয়েকে ভালবালতেন বটে কিন্তু, ছোট মেয়েকেই 
পেশ ভালো বাসতেন। একদিন মন্থারাজের সভা পণ্ডিত গল্প 
বলার লময় বললেন মগাঝাজ, আপনি আমাদের রক্ষক এবং 
পালন *তা হলেও এই পৃথিবীতে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ভাগো 
চালিত রয়। আপনি কিংৰ] আমরা পরিবারের কর্তা গণ নিমিত্ত 
মান্্র। একথায় মহারাজের মনে ক্ষোভ দেখা দিলো। তিনি 
রাজসভাষু কিছু বললেন ন1 বটে কিন্তু অবসর সময়ে মেয়েদের 
'ডকে জিত্হস করলেন মা। তোমরা কার ভাগোে খাও? 

বড় ছুই রাজকন্যা! উত্তর করলো মস্থারাল্গ আমরা আপনার 
ভাগ্যেখাই। কিন্তু, ছে'ট মেয়ে ঠিক পণ্ডিতের কথার মতোই 
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বললে! - মহারাজ আমি আমার ভাগ্যে থাই। 

মহারাজ আদরের ছোট মেয়ের মুখে এ তেন কথা গুনে 
রেখে আগুন হয়ে গেলেন। রাজ পণ্ডিতের উপরের বাগও গিয়ে 
পল্ডলেো! ছোট মেয়ের উপর । তিনি ছোট মেয়েকে বললেন -- 
ঠিক আছে তুমি যদি তোমার ভাগ্যে খাও ভাঁহলো তোমায় 
বনব|স দিয় আসছি । দেখি তোমর ভাগো তুমি কেমন করে 
থাও. 

মহাঝাজ ছে।ট মেয়েকে গভীর বনে বনবাস দিয়ে আস- 
লেন। মেখানে বনদেবীর কৃপায় রাজকন্যা বেঁচে গেলেন । 
ময়ূরের! এসে খেলা করত পেখানে। আর তাদের ফেলে যাওয়া 
পালক দিয়ে রাজকন্যা ময়ূরের পথ! তৈরী করতো । এই পাখ। 
বাজাবে পিক্রী করে রাজকন্তার প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনে এনে 
দিতো বনের পাশে বসবাসকারী এক বুল্গা। তারপর এচদিন 
এল বাজকুযার শিলার করতধ সই বনে হলো রাজকন্যার 
অপর্ীপ সৌন্দর্য দেখে তাকে নিয়ে কবে হিজ রাজো নিয়ে গেলো । 
আর সেই নঙ্কাবাজ শন্রদের দ্বারা আত্তান্ত হয়ে যুদ্ধে শত্রুর 
কাছে পরাশ্িিত হয়ে হ্মেযেকে সঙ্গে নিয় পোনক্মে প্র ণানষে 
পালিয়ে পার্শবতী বাজ্যে এলেন এসে উঠলেন ছোট মেয়ের 
রাজবাডীর আজ্থিশালায় ছোট (ময়ে একদিন "ল বাবা ও 
বোনদের দেখে চিনতে পেরে খুল আদব করে নল প্রাাদে নিয়ে 
এলেন । মঞচারাজ তার ছোট মেয়ের কথাত যে সত্য একথা! 
বুঝতে পেরে মেষের কাছে ক্ষমা চাইলেন, পুর মেয়ে জামাই 
এর মহাযোে আবার শক্রদের কবল ৭০৮ শিজ রাজা উদ্ধার 
করলেন। 

গল্প শুনে মৃদু হেসে পদ্মাৰতী বললেন-__ গাহলে তোমাব- 
ওতো চিন্তার কোন কারণনেই। তুমিও জগন্াথের কাছে সব- 
কিছু এস্র্পণ করে দাও । জগন্নাথ যা করা তাই করে দেবেন, 


মাঘ মাস শুরা এয়োদশী তিথি ১৪৭৮ খুষ্টাব। বৃহস্পতিবার 
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মধ্যরাতে পদ্মাবতী খড়ের চাউনির ছোট ঘরটিতে প্রায় চার বছর 


পর শিশুর কান্না শোনা গেল। হ্ারাধন বাইরে দাড়িয়ে জগ- 

মাথের কাছে প্রার্থনা জানাতে শুরু করেছিলো- হে জগন্নাথ। গরীব 

মানুষ আমি । আমর ঘরে মেয়ে সন্তানকে পাঠিও না। 
প্রার্থনা শেষ আবার নিজের মনেই হাসেহ্ারাধন, ভগ- 


বানের প্রতি আমাদের বিশ্বাম যে কত ঠনকো প্রতি পদক্ষেপেই 
তা অনুমান করা যায়। 

হারাধনের ছোট ছুচাল! খবরের চাউনি ঘরে থাকেন কন্ঠ 
পাথবের তৈরী জগন্নাথ । গত বছর বৃষ্টির জলে জগনাথকেও 
ভিজতে হয়েছে । এবার হারাধন ঠিক করে রেখেছে নিজে 
গ্রামের বাড়ী বাড়ী গিয়ে খর ভি:ক্ষ করে এনে জগন্নাথের 
কুড়েঘঞ খানি নিজেই ছাউনির ব্যবস্থা করবেন | 

হারাধন একাকী বারান্দায়। খাতের খাওয়ার পরুই 
একাকী বসেছিলেন । সন্ধ্যার পরই পদ্মাকে গরম ভাত খাইয়ে 
দিয়ে ধাই পদ্মাকে নিয়ে আতুর ঘবে প্রবেশ করেছে । একাকী 
বসে তাই হারাধন কিছুক্ষণ পর পর তামাক টানছিলেন আর 
জগনাথকে ডাকছিলেন। 

শিশুর কান্না আতুর ঘঝ থেকে ভেসে আসার আগেই হাবা- 
ধন লক্ষ্য করেছিলেন জগন্নাথ মন্দির থেস্ে একটা আলোক বিন্দু 
(যন নেধিয়ে আতুর ঘরের দিকে ছুট গিয়ে মিশ গেছে। 

শিওএ কান্না শুনে ভবাধন বারান্না থেকে ধাইকে জিজ্েস 
করলেন শ্যামঞ্গীর মা ক এলগো 1 

শ্যামলীব ম। আতুর ঘর থে:ক বললেন ঠাকুর কর্তা, জগ- 
নন।'থের দয়।যু জগনাথই তোমার ঘরে এসেছে গো আমি গত 
পঞ্চাশ বছর ধরে ধাই এঝু কাজ কঝছি কিন্তু এমনটি আর দেখিনি 
গো: তোমার ছেলে আসার আগে এট আতুর ঘরে যেন ছঠাৎ 
'বছ্যুং চমকে উঠলো আমার চোখ ঝলসে যাওয়ার উপন্রম। 
আমি চোখ বুজলাম। চোখ খুলতেই দেখি দাতুভাই। মাকে 
বেশী কষ্ট না দিয়েই পৃথিবীর কোলে এসে শুয়ে আছে। 
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পাশের বাড়ীগুলে! থেকে মহিলাদের ডেকে নিয়ে এস গো, উলু- 
ধ্বনি দিতে হবেষে। 

মাঘ মাসের মাঝামাঝি । গ্রামের পরিবেশ । চারিদিকে 
ধানের ফাকাজমি। ঠাণ্ডা বাতাস | মাঘ মাসের শীত বেশ 
জাকিয়ে বসেছে স্থারাধনের ডাকে কীথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা 
কয়েকজন মিল? স্বামীদের বিরক্তি সত্বেও ঘর থেকে বের হয়ে 
এলো । তার] পদ্মাধতীকে খুব ভালোবাসে পন্মাবতীর বাচ্ছা 
হবে শুনে তাদের আনন্দের মণি ছিলো না তাই মধ্যরাতেই 
ছেলেকে দেখতে মধ্যরাতের কুয়াশ। € শীত ভেদ করে হারাধূনর 
বাড়ীর দিকে ছুটি এলো 

উলুধ্বনি দিয় আনেকেই শীতের রাতে ম্লান করার কথা 
ভূলে গিয়ে শিশুকে দেখতে আতুর ঘরে ঢক্ে পড়ল । পল্মাবতী 
কাথায় মোড়] শিশুর মুখখানি ফন করে পরঙীদের দেখালেন । 
সবাত অসাক হয়ে 'এক বাক্যে বলতে ল।গলো! - পগ্মাবত্তী 
তোমার ঘর তো টাদের হাট বসেছে গো। এ পাড়ায় কেন, এ 
তনাটে গনন নানার চাদ মাছে কিনা সন্দেহ। তুমি বাপু 


কণললকেই একট তাবিজ ছেলের গলায় বেধে দাও যাতে কোন 
কিছুর নজর নালাগে। 


ধাত অ'তুর ঘর থেকে ভাকাধুনকে ডেকে বললো - ও 
পণ্ডিতের “ছলে, ঘর থকে 'এসটু মপূ লেল ৯৮ দাও তো। 
হারাধন ঘর থেকে পুজার সময় পাওয়া মধুর পাত্রটা বের করে 
দিলেন। ধাই বললো-_ বাপু এবার কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নাও 
নয়তে। শরীম খারপ করনে । তোমার জগন্নাথের কৃপায় আরু 
কোন ভয় পেহ। 

তারাধন বিছানায় এসে পিছুক্ষণ গড়াশণ্চি দিলেন। ঘুম 
থেকে উঠে হাত মুখ ধুয়ে তামাক সেবা করে কাধে চাদরটা 


ফেলে জমিদ,॥ বাড়ীর দ্রিকে চললেন । জমিদার বাড়ী থেকে 
কিছু সাহাযা লা পেলে শিশুর মুখে একটু ছুধ দেওয়াও সম্ভব 
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হাব না। 


একচক্রা গ্রামের জমিদার বসন্ত চৌধুরী খুব ভাল লোক 
ছিলেন । হারাধন পণ্ডিতের বাবা রামাহ পণ্ডিতকে খুব শ্রদ্ধা 
করতেন । মাঝে মাঝেরামাই পণ্ডিত বসন্ত চৌধুরীকে ভাগ- 
বের গথ। শোনা তেন 

বসম্তু চৌধুরী পণ্ডিতের দারিদ্রতা দেখে মনে মনে ঠিক 
করেছিলেন কিছু জমি পণ্ডিতক্ে নিষ্কর রূপে দান করবেন। কিন্তু 
*ঠাৎই একদিন জানতে পারেন র।মাই পণ্ডিত পরলে।ক গমন 
কা রিছেল । 

হারাধন পণ্ডিত নন। পিঙার কাছ থকে (শখ সামান্য 
বিদ্যা মাঝে মাঝে আগত শিক্ষার্থারিগরকে দান করানু চেষ্টা কর- 

তেন। জমিদার বাবু বাড়ীও পিতার শ্রান্ধের পর আর যাওয়। 
হয়ুনি। 
হারাধন পত্তিত্ত যখন জমিদার বাড়ী পৌঁছলেন তখন জমি- 
দার মশায় কাছারীতে প্রঞ্জাদদের অভাব অভিযোগ শুনছিলেন। 
হারাধন পণ্ডিতকে দেখে বললেন _ পণ্ডিত মশায়, নমস্কার; 
বন্থন। আমার পরম সৌভাগ্য আজ আপনি আমার বাড়ী 
এলন। আজ খুব ভোরে নবাবেনু কাছ থে দূত এসে.ছ। 
অম.র ছেলে বিকাশকে নব ব হাসন শাহ এক হ!জ!খী মনসব» 
দারের পরে নিয়েগ করেছেন। আপনি ব্রংন্মণ, আপনাকে 
কিছু উপহ্থার দেবো । 

-- জমিদার মশায়, কাল রাতে আমার একটি ছেলে 
হয়েছে৷ সেজন্যই আপূন'র কাহে এসেছপাম কিছু সাহায্য 
চাওয়ার জন্যা। অগন।থের দয়ায় আমার কিছুই চাই.ত হলো 
না। জগন্গাথ আপনারমুখ দিয়েই আমার কথাটি প্রকাশ 
করলেন 

..- আপনার ছেলে খুব ভাগ্যবান। আমি কালরাতেই 
আপনার কথা ভ'বছলাম। আপনাক্ষে পঁচিশ বিঘা ধানের 
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ভমি নিস্কর রাপে দান করার সিদান্তু নিষেছি। দানপত্র আপনার 
বাড়ীতে পৌছে যাংব। আপনাকে এবটা মোহর দিচ্ছি আপ- 
লাবু ছেলের হাতে দেবেন আব সরকার মশায় আপনাবু এক 
মাসের খোরাকীর টাকা খাজাঞ্চির কাছ থেকে দিয়ে দেৰেন। 
-- জগন্ন'থের অশেব কৃপা । আপনার বীর পুত্র দেশের 
এবং গ্রামের মুখ উজ্জ্রঙ্স করুক জগনাথের কাছে এই প্রার্থনা 
জানাই । 
খুশী মনে জমিঙ্।বের বাড়ী থেকে বের কন ভারাধন। 
বাড়ী এসে দেখেন রান্না ঘরের পেছনে লাছুর সমেত এবটা গাই 
বাধ রয়েছে । ভাবেন বোধ হয় পাশের বাডীর কারো হাবে। 
ঘরের বারান্নায় উঠতেই চোখে পঙলো জয়ন্ত বারান্দায় 
একটা ছোট্র পিড়ির উপর বসে আছে, জয়ন্ত এসে প্রনাম 
করে বললো - পণ্ডিত মশায়, আপনার ছেলে হয়েছে শুনে বাব! 
গাইটা পাঠিয়ে দ্িলেন। আপনার ছেলে দুধ খাবে । আমি 
চলি* ভগব|নের গাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা জানাবেন | 
একচক্রা গ্রামের পণ্ডিষ্ত যছুমোহন এসে হাজির হলেন। 
কারাধন জয়স্তর দিয়ে যাওয়া গ।ভীখটিকে ঘাসের জমিতে বেধে 
দিচ্ছিলেন । যছুমোহ্ুন ডেকে বললেন _ গু হারাধন, তোমার 
বাড়ীতে তো কাল ধাতে আনন্দের অ'সর বসোৌ.প শুনলাম। 
পাড়ার অনেকেই বলেছে তোমার বাড়ীতে যখন উলুধবনি 
দেওয়া হচ্ছিল খন নাকি আকাশে মেঘ গজন হুচিচিল ঢি-এক 
ফাটা বন্তিও নাকি পড়েছে আমার মুন হলো মেঘ গজন 
পায়, মৌরেশ্বরের মন্দিরের কাছেই যেন সিং গজন সরি । 
তারপর যখন শুনলাম তোমার ছেলে হয়েছে তখনই তোমার বাড়ী 
ছুটে এলাম । তোমার ছেলে খুব ভাগাবাশ হবে গা গাব'ধন। 
যছুদা, বারাপ্নায় একটু বন্থন. মামি এলাম বলে এসটু 
তাম!ক খেয়ে যাবেন। 
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__ আর একদিন এসে খাবো গাইটা কবে কিনলেছে! 

-- আজ্ছে কিনি'ন, এই মাত্র প্র্কাশ ঘোষের “ছলে জয়ন্ত 
গাভীটা দিয়ে গেলো । গরীব ব্রাক্ষণের ছেলেকে ছুধ 
খাওয়ার জন্য প্রকাশ গাভীট দান করেছে। স্বখে শান্তিতে 
বেচ থ!কুক্ গ্রকাশরা ৷ 

ভ'লই হলে]. তোমার ছেলের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই 

তোমার সৌভগ্যকেও সঙ্গে করে নিষে এসেছে 1 খুব ভালো। 
হাঝাধন গরুট] ঘাসের জমিতে বেধে দিয়ে বারান্দায় পিড়িতে বসতে 
লসতে বললেন _ আপনি হয়তো ঠিকই বলেছেন যহ্‌ দা । খুব 
ভোবে ্মিদার বাবুর বাড়ী গিয়েছিলাম ছেলের জন্ম কিছু 
সাহায্য চাইতে । আমার কিছু বলার আগেই জমিদাৰ বাবু 
বললেন -_ আমাকে পচিশ বিঘা ধানের জমি টপহার দেওয়ার 
বাবস্থা! করেছেন। শুধুত্বাই নয়, এক মাসের ভরন পোষণের 
খরচাও দক্ষিণা কিমেবে দেওয়ার কথ! বলেছেন। গ্রতুজজগন্নাথ 
আমায় চিন্তামুক্ত করলেন। 

_ আমি চলিভাই। আর একদিন এসে ছেলেকে দেখে 
যাৰো। তোমার ভাগ্য খুলেছে । খুৰ খুশী হয়েছি। 

ষ্ঠী ছেলের নামকরণ করতে হবে । বট গাছের পাতায় 
খাগের কলম দিয়ে পাড়ার মছিলাগণ যারযার পছন্দ মতো 
নাম লিখে জমা দিলেন ধাই শ্যামলীর মা বট পাতার স্তূপ 
দেখে হাসতে হাসতে বললেন প্রদীপ জ্বালাতে জ্বালাতেই এক 
প্রহর সময় লেগেষাবে। তোমরা বরং প্রদীপ থেকেযার যার 
প্রদ্দীপটা জালিয়ে বট পাতার উপর রাখো। যার প্র্ীপ সবচেয়ে 
বেশী সময় ধরে জ্বলবে সেই নামই রাখা হৰে। 

মাটির প্রদীপে তৈল দিয়ে সলতায় আগুন দিবে যার যার 
লেখাবট পাতার নামের উপর প্রদীপ বঙ্সিয়ে সবাই সাগ্রকে 
অপেক্ষা করতে লাগ্রলেন। জমিদার বসস্ত চৌধুৰী যী উপলক্ষ্যে 
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কাপড় চোপড় ছড়া ও বিভ্ভিনন মিষ্টি ভ্্ব্যও পাঠিয়ে দিলেন। 
পাড়ার মহিলাগথও যার যার বাড়ী থেকে কেউ কলাই ভাজা, 
কেউ মটর ভাজা, কেউ ছিমের বিচি ভাজা, কেউ মুড়ি, কেউ 
চড়া নিয়ে ৫ুসছিল। সবগুলে! একত্রিত হবার পর দেখ। গেলো 
এক উৎসবের আয়োজন হয়ে গেছে। 

পল্মাবভী ছেলেকে কোলে করে আতুর ঘরে বসে আছেন। 
ধাই ছয় দিনের শিশুকে মায়ের কোলে আঙ্গুল চুষতে দেখে 
বিশ্মিত হলেন। মায়ের কোলে শুয়ে শিশু আনগুল চুষছে মাঝে 
মাঝে জ্বলন্ত শতাধিক প্রদীপের দিকে তাকিয়ে যেন মৃত মৃতু 
হাসছে। 

একে একে প্রদীপ গুলো! নিতে যেতে লাগল। পরে 
পদ্মাবতীর জ্বাল!নে। প্রদীপ এবং প্রতিবেশী মহিলাদের মধ্যে 
হুজনের গ্রাদীপ সমান ভাবে জ্বলতে থাকলো । তিনষ্তি প্রদীপ 
একই সঙ্গে নিন্তে গেলো। প্রদীপ তিনটির নীচের বট পাতা 
তুলে পড়ে দেখ! গেলে! পল্মাবতীর ছেলের নাম রেখে ছিলেন 
কুবের। কারণ- ছেলে জন্মানোর পরব থেকেই অলৌকিক ভাবে 
শুধু যে ছারাধনের ঘর পূর্ণ হচ্ছে ত্তাই নয়।,; প্রতিবেশীর অনে- 


কের ভগ্য খুলে গেছে । অপর ছুটে] নাম হলো বলরাম আর 
অনস্ত 


সাধারণত শিশুরা তৃমিষ্ট হবার সময় যত বড় হয় কুবের 
তার চেয়ে বেশ বড় হয়েছে, ব্রতের দিন যখন কুবেরকে পল্মা- 
বতী সুর্যদর্শন করাচ্ছিলেন তখন একচক্কা গ্রামের সকলেই সবি- 
স্ময়ে শুনলেন গ্রামের জাগ্রত দেবত| মৌড়শ্বরের মন্দিরে যেন 
প্রকাণ্ড সিংহ তিনবার প্রচণ্ড স্বোরে গর্জন করে উঠলো । 

জমিদার বলদ চৌধুরী কুবেরের ব্রত উপলক্ষ্যে খাবার 
দাবাবের ব্যবস্থা করলেন । জমিদারের মোছরাহিত তামার 
পাত্রে লেখ! দানপত্র স্বারাধনের হাতে তুলে দিলেন। 
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জমিদার বসম্ত চৌধুরী জর্নাদন আচার্ষকে বলঙেন ঠাকুত 
মশায়, হারাধন ঠাকুরের ছেলে জন্ম গ্রহণের সময় থেকে একের 
পর একটি অলৌকিক ব্যাপার ঘটে যাচ্চ্ছ। অন্তান্থ বছর আমার 
জমিদারীযর যা আয় হয় এবার তারচেয়ে অনেক বেশী 
হয়েছে। গত তিন চাবু বছর ধরবে যে সব গ্ররজা খাজনা জম; 
দেয়নি তার1ও এবার স্বেচ্ছায় কাছারীতে গিয়ে খাজনা জমা দিয়ে 
এসেছে। 

_আপনি ঠিকই বলেছেন জমিদার মশায়। হারাধনের 
ছেলে যে দিন জন্মালো সে দিন রাতেও আমি মৌড়েশ্বরের মন্দিরে 
সিংহের গর্জন শুনেছিলাম । আজে বিছুক্ষণ আগে তিনবার 
সিংহের গর্জন শোনা গেলো । তাই নবজাতকের জন্কুগুলী বিচার 
করতে বসেছে । দেখি জাতক কোন অলোৌক্ক শক্তি নিয়ে ভন 
গ্রহণ করেছে কিনা । কিংবা কোন মহাপুরষ এই গ্রামে জনু 
নিলেন কিন1। 

_-তাই দেখুন পণ্ডিত মশায়। মনে হয় আমাদের গ্রামে 
কোন মহাপুরুষ রবূপেই কুবেরের জন্ম হয়েছে আমার স্পষ্ট মনে 
আছে আমার ছেলের ব্রতের সময়ও আমি নিজে থেকে এত কিছু 
করার আগ্রহ অনুভব. করিনি । অথচ হার ধন ঠাকুরের ছেলে 
আমাকে এক রকম জোর করেই এখানে নিয়ে এলো সাত- 
আটদিন আগর কর্থা। রাতের তৃতীয় পতল শান কুসেোচ স্মামি 
গভীর নিদ্রার মগ্ন। এমন সময় ব্বপ্পে দেখলাম ছোট্র এপ) শিশু 
মৌড়েশ্বরের মন্দির থেকে বের হয়ে সোজা আমার বিচাৎ সভার 
গিয়ে হাজি, হলো আমি অবাক হত বখল শিশুটি রূপ 
লাবন্য 'দখছিলাম তখনই (শিশুটি কাসতে হাসংত বল্লো -- 
আমায় চিনতে পারুছো না? আমিযে হাকাধম পাণ্ডতেরু ছলে 
গো! তুমি বাপু তোমার সকল প্রজ্ঞাকে ঘট। করে খাওয়। 
তোমার মলণুহবে। তুম ভেঙে গেলো, ভাবত গশলাম। 
পরে বুঝতে পারলাম হারাধন ঠাকুরের ছেলের তো ব্রতের সময় 
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এগিয়ে এলো, ওয় সূর্য দর্শন উপলক্ষেই পাড়ার প্রজাদের 
খাওয়াবে। বলে ঠিক করলাম। 

জনার্দন আচার একটি পোড়া কয়লা নিয়ে বাঝান্নার মাটিতে 
কি সব লিখে গণনা করতে লাগলেন। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু 
পাড়ার মানুষ হারাধন পণ্ডিতের বাড়ী এসে জড়ো হয়ছে: 
স্ারাধন প'গুতের উঠানটি খুব ছোট। শীতের দিন বলে মাঠে 
ফসল “নই। তাই জমিদার বাবুর বাড়ী থেক চাখটে বড় বড 
তাবুখালি জমিতে খাটানো হয়েছে পাড়ার মানুষ যাবা 
আসছে তাবা তাদের সাধ্য মতো]জিনিষ নব জাতনে্১র জন্থা নিতে 
আসছেন । 

জন্পাদন ঠাকুত এক দণ্ড সময় পরস্ত বিচার করে জমিদার 
বসম্ত চৌধুবীকে বললেন -- জমিদার মশায়, এই শিশু একদিন 
পাড়ায় মুখ উজ্জ্বল করবে। শিশুর জীবনে সন্ন্যাস নেবারও 


সম্ভাবনা! আছে। কয়েকটি গ্রকই তুঙ্গী রয়েছে। ধর্মস্থানে তিনটি 
শুভ গ্রন্থের অবস্থান বযেছে। 


পাড়ার যত গোয়াল! ছিলে! সবাই ঘরের দুধ নিয়ে এসেছে। 
জমিদার বাবুর নির্দেশে রান্নার ঠাকুরগণ ভাবেই হাড়ি চড়িয়ে 
ভিলেন । তপুর হতে না হাতঙহ গন শষ য়ে গেছে বনু 
সর পর গ্রামের মানুষ তৃপ্তি ভন্জে উপদেয় গ'দ্ঠ থাওয়ার 


স্থযোগ পেয়ে আক আহার পরে শিশুকে আশীর্বাদ করে 
বাড়ী ফিরে গেলেন! 


এক মাসের শিশু কুবেরকে কোলে করুতে পাড়ার মছিলা- 
দের মধ্যে রীতিমতো কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। সকলেই প্রথম 
এই শিশুকে কোলে [নিতে চায়। ধাই গ্মামলীর মা অনুচ্চন্থরে 
পদ্মাবতীকে বললে! ঠাকুর দিদি, ছেলের বা হাতের কনে আদ্গুলট? 
একট, কামড়ে দাও । মহিলার যেভাবে ওকে কোলে নেবার 
জন্য পাগল হয়ে উঠেছে শিশুর উপর ওদের দৃষ্টি লাগতে পারে। 

শ্টমলীর মার কথা মতো পল্মাবন্তী ছেলের বাহাতের কনে 
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আঙ্গুলে মৃৃভাবে একট, কামড়ে দ্িলেন। শিশু কেঁদে উঠলো । 

পাড়ার কানর মা শিশুকে কোলে নিয়ে দোলাতে লাগ- 
লেন। কান্থুর মার কোলে গিয়েই শিশু চুপ করে গেলো। 
কানুর মার স্াছ থেকে শিশু কোল বদল হতে লাগলো: 
তারপর অনেকের কোল ঘোরে কুবেব আবার পদ্ম।বতীর কোলে 
ফিরে এলে পদ্মাবন্তী ছেলেকে কোলে নিয়ে সন্দেহে চুম্বন 
করলেন। 

অগ্রহায়ণ মাস থেকেই বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গঙ্গ।সাগরে 
পোষ সংক্রান্তি মেলায় যোগদানের জন্য সাধুদের আনা গোনা 
শুরু হয়। দল বেঁধে সাধুরা আসেন। আন সেরে বাংলার 
বিভিন্ন স্বানে খুবে আবার যার যার আশ্রমে ফিবে যান ছুপুর 
হতেই সাত জন সাধু সেদিন একচক্রা গ্রামে এসে পৌছেছেন 
হার পণ্ডিতের বাড়ীতে প্রচুর লোক সম'গম দেখে মণভ্ত গোবিন্দ 
নন্দ ঠাকুর সঙ্গীদের বললেন সাধু ভাই সব, চলুন এঁ বাড়ী ঘুরে 
আসি' আজ নারাযুণ আমাদের ভিক্ষার ব্যবস্থা এ বাড়ীতে 
করে রেখেছেন! 

জামদার বসম্থ চৌধুরী নিজেও ব্রাহ্মণ । অচেনা সাংধুদের 
আগমনে নসম্ত (চীধুর ও খুব খুশী হলেন । সেধকদেব ডেকে 
সাধুদেব বসার জায়গা করে দিতে বলঙলেন। সাধুরা নিজেদের 
আসন বিছিষে বারান্দায় আমিদাকের পাশ্সেউ লম্দম্গনা 

কারু পণ্ডিত এতে সাধুদের প্রনাম জানিয়ে ভাত পাধোয়।ৰ 
জল এনে দিলেন। খাবার তৈরী হয়েছে একদিকে বান্মণ 
ও অন্ত দিকে মন্য সব মাসুষেব খাবারের ব্যনা করা এসি । 
সাধুদের ও ভিক্ষা গরমের জন্য অনুরোধ জানালেন হার পাণ্ডতত । 
মহুস্ত গোবিন্দানন্দ ঠাকুর বললেন বাবা কাল স্বপ্পে দে খভিলুম 
এক মহাপুরুষ উৎসবের আয়োজন করেছেন । তিনি ঘুরে 
ঘুর সব দেখছেন আর অনক মানুষ প্রসাণ ৮1৮৭1 আপ 
নার বাড়ীর আশ পাশের চেহারা দেখে মনে হয় এমনি এক 


(১২) 


পরিবেশে আমরা প্রসাদ পেয়েছিলাম । মাঠের মাঝে ভাবু 
লোকজন, বাড়ীর দক্ষিণ কোনে কলাগাছের সারি। সবাই 
মিলে যাচ্ছে। কিন্তুশ্থামৰর্ণ দীর্ঘদেহ্ী যে সন্ন্যাসী দেখা 
পেয়েছিলাম একমাত্র তিনিই নেই। 

পল্মাৰতী ছেলেকে কাপড়ে ঢেকে কোলে বুকের সঙ্গে 
জড়িয়ে বারান্দায় এসে সাধুদের সামনে মাটিতে রেখে বললেন 
সাঁধু বাবা; আপনার] দয়া করে যখন এই শিশুর ব্রত উপলক্ষো 
পদধুলি দিয়েছেন তখন আশীর্বাদ করে যান যেন সে দীথ জীবন 
লাভ করে। 


মহুম্ত গোবিন্দজী কিছুক্ষণ শিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে 
বললেন মা, এই শিশু শুধু :য দীর্ধাধু হবে তাই নয়। এর 
আকর্ষণে একদিন বহুলোক পাগল হয়ে ছুটে আসবে। 

অমিদারের কাছ থেকে নিস্কর জমি পাওয়ায় ফলে ছাবা- 
ধনের আর অন্ন কষ্ট রইলো না। জামদার নিজেই মুনিমের 
মাধ্যমে দুজন কৃষকের তত্বাবধানে জমিগুলো চাষ করার ব্যবস্থ। 


করেদিলেন। ক্মমির মাপিক হারাধন পণ্ডিতই থাকবেন। 
চাষীরা চাষ করে যে ফসল পাবেন তার অধেক ফসল হ্বারাধন 


পণ্ডিতকে দিয়ে দেবে। 

শ্য।মলীও মা হারাধনের বাড়ীতেই রয়ে গেছে কুবের যেন 
শ্যামলীর মাকে অকৃটোপাসের মতোই ছোট্র ছটোছাত দিয়ে 
কম্মহুর বাধনে আবদ্ধ করে ফেলেছে । 

কুবেরের যখন তিন বছর তখন পদ্মাৰতীর কোল আলো 
করে আর একটি ছেলে এলো । হার।ধন এই ছেলের নাম 
রাখলেন _ জগন্নাথ । 

পাড়ার লোকদের কেউ কেউ কুবেরকে আবাএ রাম বলেও 
ডাকতো। হ্বারাধন হেলে বলতে। আমার জগন্নাথকে লক্ষণ 
বলে ডাকলে ঠিক হতো । জগন্নাথ কুৰেরের একেবারে বিপরীত 
হয়েছে । কুবেবের গায়ের রং উজ্বল স্যাম বর্ণ। আর জগন্নাথের 
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গায়ের রং টুকটুকে ফসণ। 

জমিদার বসম্ত চৌধুরী মার] গেদ্ধেন কমান হলো। 
কুবেরের ব্রশতদিন উপলক্ষ্য করে সারা একচক্রা নগরে যে 
আলোড়ন সি হয়েছিলে1| জগন্নাথের ব্রত উপজ্ক্ষে তেমনটি 
হয়নি । তবুও হারাধন পাড়ার সকলকে ব্রত উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ 
করেছিলেন । সকলে এসে হ্বারাধনের বাড়ীতে পেটভরে খেয়ে 
নবজাতক জগন্নাথফে আশীর্বাদ করে গেছেন তবুও তেমন 
আনন্দ হয় নি। 


পাচ বছর বয়স হলে! কুবেরের। জনার্দন আচার্বকে খবর 
পাঠিয়ে আনা হয়েছে! একটা শুভ দ্বিন দেখে কুবেরের গাতে 
খড়ি বাবস্থা করতে। 


জনার্দন আচার্য গণনা করে দেখলেন মাঘ মাসে কুবেরের 
চার বছর পূর্ণ হয়ে পাচ বছর শুর হয়েছে! মাথ মাসের শুরু- 
পক্ষের শ্রীপঞ্চমী তিথিতেই কুবেবের হাত খড়ির বাবস্থা করা 
ভালো । 

পন্মাবত্তী হ।রাধনকে বঙ্গলেন _ হাতে খড়ির দিন সরস্বতী 
পুজোরও আয়োজন করতে ' পুরোহিত পদে জনার্দিম অ'চাধকেন 
নিয়োগ করা হউক " 

পাড়ার অন্ত ছেলের] যাবা পাচ বছরে পড়েছে ভাদের 
তুপনায় ঝুবেরেব গড়ন অনেক বেড়ে গেছে । দেখলে মনে হবে 
সত আট বছরের ছেলে। 

পাচ বন্ধার পা দেবার আগে থেকেই কুবর মাঝে মাঝে 
গোয়াল ঘরে গিয়ে গাই লালীর হুধের বটে মুখ দিয়ে বাছুরের 
মতো টানতে থাকতো গাভী লালীও নিজ্ঞ বাচ্চার মতোই 
আদর করে কুৰেরকে ছুধ দেয়। বাঁটে যখন মুখ দিয়ে টানতে 
থাকে তখন লালী শুধু চুপ করে দীড়িয়েই থাকেনা মাঝে মাঝে 
জিভ দিয়ে কুবেবের পিঠ চেটে দেয়। 
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একদিন ভোর বেল! শ্যামলীর মা জগন্নাথকে নিয়ে কুল গাছের 
তলায় পাকা কুল কুড়াতে ব্যস্ত। এমন সময় কুবের গোয়াল ঘরে 
টুকলো। পল্লাবত্তী ঘাটে যাচ্ছিলেন কুলতলার পাশ দিয়ে। 
শযামলীর মা বললো _ মা ঠাকরোণ, কুবেরকে দেখলাম গোয়াল 
ঘরে ঢুকেছে, লালী যেই রাগী নাগাল পেলে গুতো মেরে 
কুবেরকে মেরে ফেলবে। 

ছেলেটা মাঝে মাঝেই দেখি গোয়াল ঘরে ঢুকে। না 
করলেও শুনে না। একট] বিপদ ঘটতে কতো ক্ষণ বলো দেখি? 
যাই ওকে গোয়াল ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসি। 

শব করে গেলে ছেলে যঙ্গি ভয় পেয়ে গরুর সামনে চলে 
যায় তাছলে বিপদ হুতে পাবে এই মনে করে পদ্মাবতী চুপি চুপি 
গোয়াল ঘরের বেড়ার ফাক দিয়ে চুপি দিয়ে যে দৃশ্য দেখলেন 
তাতে তিনি অবাক হয়ে বড় ঝড় চোখ করে বেড়ার ফাক দিয়েই 
তাকিয়ে রইলেন স্থানুঝ মতো। 


শ্যামলীর ম1 কুলতল1 থেকে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলো! _ 
কিগে। মা ঠাকৃরে|ণ, কী চেয়ে দেখছো? ছেলেটাকে আগে ঘর 
থেকে বের করে নিয়ে এলো । 
পল্মাৰতী বেড়া থেফে মুখ সরিয়ে শ্যামলীর মারদিকে 
তাকিয়ে ইশার1 কবে চুপি চুপি আসতে বললেন। শ্যামলীর 
মা বুঝলো নিশ্চয়ই কোন অলোকিক ব্যাপার ঘটছে তাই চুপি 
চুপি এসে সেও বেড়ার ফাক দিয়ে তাকিয়ে দেখলো! কুবের 
আপন মনে লাঙ্পীর বাটে মুখ লাগিয়ে হৃধ খাচ্ছে । 
লাল পণ্ড। কিন্তু, ল।লীর বাটে মুখ লাগিয়ে কুবেঝ» যখন 
তুধ খেতে শুরু করলে। তখন তার পশুত্বের অবসান ছয়ে মাতৃত্বের 
পুর্ণ বিকাশ ঘটেছে । আর মা'রযে কোন জাত নেই, শ্রেণী 


নেই লালী যেন কুবেরকে নিজ ছুধ খাইয়ে দিতে গিয়ে এ কথাই 
মানুষকে বুঝানোর চেষ্টা করলো৷। 
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জগন্নাথ পল্লাবতীর কোলে আসার পুরে পর্যযস্ত কুবের 
পদ্মাবতীর বুকের ছুধ খেয়েছে। পদ্মাবতী শুমেছে মা গর্ভবতী 
হবার পাচ-ছ”মাস পর বুকে আর তুধ থাকে না। সন্তান ভূমি 
হবার পঞ্পুই আবার বুকে দুধ দেখা দেয়। কিন্তু, পল্লাবতী 
আবাক হয়ে লক্ষ্য করেছে জগন্নাথের জম্মের একদিন আগেও 
তার বুকে প্রচুর হুধ ছিলে! এবং তৃপ্ডি ভরেই কুবের মা?র বুকের 
হধ থেয়েছে। 

জগনাথ আসার পর কুবেরকে আর দুধ খেতে দেয়নি 
পদ্মাবতী । ছুধ থেতে গেলেই বলেছেন কৃবের) তোমার ছোট 
ভাইট1 আমার ছুধে পায়খানা করে দিয়েছে। কখনো ছুধে 
হয়তে] বাট হলুদ মেখে কুবেরকে দেখিয়ে বলেছেন কুবের, দেখ» 
দেখ, তোমার ছোট ভাইট] কত ছুষ্ট দুধে পায়খানা কানে 
দিয়েছে। তুমি দুধ খাবে? কুবের কিছুক্ষণ মায়ের দিকে 
তাকিষে তার পর বলেছে _ দুধ ছোট ভাই খাবে। 

হু-তিন দিন এমন করার পর কুবের আর মার কাছে ছুধ 
খেতে আসেনি । ছুধ খবার পিপংসা হলে মা'র কাছে এসেও 
আবার ছে।ট ভাইকে দেখে ফিরে গেছে 

গোয়াল ঘরের বেডায় ফাক দিয়ে লালীর বাট থেকে 
কুখেবুকে তৃধ খেতে দেখে পনল্মাবতীর মনে যেমতু ভাবের 
উদয় হয়েছে তার ফলে তার বুকের দুধ ফোয়ারার মতো বের 
হয়ে কখন যে তার বৃকের কাপড় ভিজিয়ে দিয়েছে তা খেয়ালই 
করেনি পদ্মী(বতী। 

শ্টামলীর মা পঞ্মীবতীর বুকের দিকে ভ্তাকিরে বুঝতে 
পাবাল] মাতৃভাবে ভয়পুর পল্মাবতীর বুকের কাপড় ঘধে সে 
যাচ্ছে । শঠামলীর মা ফিস্‌ ফিস্‌ করে বললো মা ঠাকরোণ, 
জগনাথকে কোলে করে একটু হুধ দাও। তোমার বুকে ছুধ 
এসেছে । 


স্্ীপাদ নিত্যানন্? লীলা কথা (১৬) গ্রদ্দীপ আচার্য 


শ্যামলীর মার কথায় পন্মাবতীর হু'স হলে বুঝাতে পারলো 
বুকের ছুধ গড়িয়ে শুধু তার বুকের কাপড়ই ভিজিক্কে দেয়নি, 
শরীরের কিছু কিছু অংশও ভিজে গেছে । 

পদ্মাষতী মনে মনে লজ্ভিত হুলেও পুত্র নেনে ভরপুর মাতৃ 
হৃদয় কুবেরকেই কোলে করে কিছুক্ষণ তুধ খাওয়াতে ইচেছ 
করেছিলো। কিন্তু, মুখে বললেন জগন্নাথ ছেঞ্গেটা এত দুষ্ট, 
হয়েছে সে আজ কাল বুকের দুধ খেতেই চায়না । সামান্থ সময় 
ছুধ খেয়েই কোল থেকে নেমে পড়ে । কুবের যখন ছুধ খেতে 
তখন ওফে বকাবকি করেও ছুধ থেকে ওর মুখ সরাতে পারতাম 
লা 

পদ্মাবতী এবং শ্যামলীর মাকে গোয়াল ঘরের বেড়ার ফাক 
দিয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে কৌতহলী হয়ে হারাধন এগিয়ে 


(গলেন। 
হারাধন গরুর কাছে পেীছানোর আগেই কুবের গরু ঘর 


থেকে ভাড়াতাড়ি বেবিয়ে এলো । তার মুখ বেষে ছুধ পড়ছিল 
মা, ধাইম1 এবং সামনে বাবাকে দৈখে দৌড়ে পালিয়ে গেলো । 
হারাধন ব্যাপারটা বৃষ্ধতে পেরে স্ত্রীকে বলুলাঁ_ ছেলেটা 
ভাবী ছৃষ্ট হয়েছে । কখন লাল শিংদিয়ে মেতে সসে ঠিক 
নেই। তুমি ছেলেটাকে একট, সাবধানে রেখো। ৭ 
জনার্দন আচাধ্যের সংস্কৃতের টোলে ভতি হয়েছে কুবের। 
মুখল বংশের পতনের শুরু হওয়ায় চারিদিকেই সামন্ত রাজগণ 
স্বাধীন হবার জন্য বাস্ত হয়েউঠেছে। ছোট খাটে৷ জমিদারগণ 
পর্ষস্ত খাঞ্জন। দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে এমতবস্তায় গোৌরেও 


মুঘল,দর প্রাধান্ত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। 
গৌরবের ম্বলতান হোসেন শাহ অবশ্য মুঘল শাসকদের 


তুলনায় আনকট! উদার প্রকৃতির। তবুও তার অধীনস্ত অনেক 
উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং সামরিক ব্যক্তি হিন্দুদের উপর লান! 


প্রীপাদ নিত্যানন্দ লীলা কথা --২ প্রদীপ আচ ধ 


ভাবেই উৎপীড়ন চালাতে ব্যস্ত রয়েছে। 
এন্তকা'ল ফার্সী, আব্বী ভাষা শিক্ষার যেধুম পড়েছিলে। 
তা কিছুট] রাজনীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই স্তিমিত হয়ে 
এসেছে | কাশী, বারানশীবর মতে] বাংলায়ও সংস্কৃত চর্চা আবার 
নতুন ভাবে শুরু হয়েছে । এবচক্রা গ্রামে আচার্য জনার্দনের 
টোল ছাড়াও অপুৰ বাচস্পাতির টোলে অনেক ছাত্র সংস্কৃত 
শিক্ষা কবছে। 
পণ্ডিত ষফতুমোহুনের বয়স হওয়াঝ টেল বন্ধ করে দিয়েছেন। 
ছ-একজন উৎলাহী ছাত্র এখনে! দূর-দূরাভ্ত থেকে যছুমোহনের 
কাছে আসেন্যায় শাস্ত্ের টীকা জানার জন্য | 
জনাদন আচার্ষের টোলের একুশ জন ছাত্র আছে। 
কুবেরকে সব ছেলেই ভালোবাসে । সকঙ্লেই কুবেরের সঙ্গে 
বসতে ঢায়। কুবের এই একুশজন ছাত্রের মধ্যে বয়সে সকলের 
ছোট হলেও শরীরের গঠনে এবং শক্তিতে তাদের সকলেরই 
উপরে । কুবেরের চেয়ে বয়সে ছু-তিন বছরের বড় ছেলেদের ও 
শক্তিতে কুবের অনায়াসে হারিয়ে দিতে পারে। 
জনার্টন আচার্য নিজেই কুবেবেবু জন্ম পত্রিকা রচনা করেছেন । 
তিনি দেখেছেন এই শিশুর ধর্ম স্থানে অনেক শ্ভ গ্রহের শুভ 
অবস্থান রয়েছে । * শুধু তাই নয় ধর্ম স্থানে কুবেরঝের জীব যোগ 
স্থাপিত হয়েছে । এর ফলেই জনার্দন আচার্য কুবেরুকে অন্য 
ছাত্রদের তুলনায় মনের অজাত্তেই একটু বেশী স্েহ করেন । 
টোল সকাল এক প্রহর বেলায় বসে। দ্বিতীয় প্রহর শেষ 
হলে ছুটি হয় অনেক ছাত্রই বাড়ী থেকে এজন্য খাবার নিয়ে 
আসে। মাঝে মাঝে জনার্দন আচার্ষের বাড়ীতে গোপালের 
কাছে যেভোগ নিবেদন করা হয় তা থেকে প্রসাদ সকল ছাত্রদের 
মধ্যে বিভবণ কর] হয়। বিশেষত দ্বাদশীর জিন জনাদন পণ্ডিত 
শিশুদের পারণ করিয়ে তারপর নিজে পারণ। করেন। 
পাড়ার লোফে বলে জনাদর্ন আচার্ষের বাড়ীর গোপাল 
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নাকি খুবজাগ্রত,. কয়েক পুরুষ ধরেই জনাদ'ন আচা্ষের পরি- 
লার (গাপালের সেবা করে আসছেন। এই গোপালের সে 
জনার্দন অ।চার্ধের পরিবারের একাত্ম সম্পর্ক স্তাপিত সথয়েছে। 
তাই জনাদর্ন ঠাকুর গেপালকে পাথরের তৈরী একটি মৃতি 
লঙ্গেই মনে করেন না। গোপালকে রক্ত মাংসের শিশুর মতোই 
মনে করেন । 

জনান্দন ঠাকুর ছাত্রদের ব্যাকরণের এনটা অ'শ মুখস্ত 
বরুুত বলে নিজে গোপালের সেবায় বত ভয়েছেন। কুবের 
কিছুক্ষণ পরেই পাঠ ছেড়ে উঠে জনার্দনি ঠকুবের গোপাল 
মন্দিরে চলে গেছে। 

জনারন ঠ'কুত গোপালেন স'মসে ভোগ নিপণেদন করে 
চোখ বুন্ছে গোপালের ধ্যান করছিলেন এমন সময় কুবের চুপি 
চ'প গোপালের মন্রিবে টকে থালাহ দেওয়া ভোগ থেকে বড় 
'এলটি কন্দপা |নয়ে এলো । 

বল] নিয়ে মণ্দির থকে বেব হয়ে পড়য়াদেএ সামংন না গিয়ে 

(সাজ| মন্দিখের পেছনে গিয়ে কলাটা খেয়ে পরনের কাপড়ে 
হাত মু: হাসতে ভাসতে পড়ার ঘরে এসে হাজিব হলো 

প্ডয়াদের তু একজন কুবেরকে মন্দিরের ভেতরে যেতে 
দেখেছে 15 মশা দখে থাকলে বেত দিয়ে খু মারবেন 
এ কথা ভেবে মনে মান ছুঃখিত হয়েছে তার 

নুখরত একটা কিছু হাতে করে মণ্রিবের পেছনে চলে 
যেতে 'দখে চু-একজন পড়ুয়া মনে মগে তুঃখিত ভয়েথে । ভারা 
ভে.বেখ পণ্ডিত মশায় নিশুয়ই কুবেরকে কোন খাবার থেতে 
দিয়েছেন । হয়তোবা বলে দিয়েছেন পড়য়াদের না দেখিয়ে 
খেষে যাবার জন্য । পড়,য়ারা এও জানে মাঝে মাঝে পণ্ডিতের 
স্্রীনে।৩। লী কুবেরকে ওনাদের ঘরে লিখে যায় এবং কিছু 


খাইয়ে দেয়। 


(১৯ ) 


ছনা্দন আচার্য চোখ বুজে গোপালের ধ্যান করতে করতে 
দেখলেন গোপালের পাশে যেন 'আর এক শিশুর আরিভাৰ 
ঘটেছে। গোপাল থেকে-বছরু খানিকের বড় হবে। দেখতে 
খুব স্থন্দর, গায়ের রং ফর্সা শরীর মোট লোটা। 

“ জনাদন আচার্ষেয় অন্তর অ'নন্দে পূর্ণ হে উঠলে] | তিনি 
বুঝতে পারলেন এ শিশু আর কেউ নয়, স্বয়ং বলরাম । ?তার- 
পর দেখতে গেলেন এ শিশু যেন ধীরে ধীরে আরো বড় ভয়ে 
ক্রমে তার প্রিয় ছ'ঘ কিশোর কুবেরের রাপ পরিগ্রহ করে 'একট। 
কল ভোগের থাল! থেকে হাতে তুলে নিয়ে ঠাকুর ঘর থেকে বের 
হয়ে গেছে আর কুবেরেব বের হবার সঙ্গেই মনের মাঝ থেকে 
গোপালের মুত্তিও অনৃশা হয়েগেছে । 

'জনাদ্'ন ঠাকুরের ধ্যান ভেঙ্গে গেলো । তিনি ভোগের 
থালার দিকে তাকিয়ে দেখলেন সত্যি সত্যি ভোগের বড় কলাট। 


নেইই। আনন্দে তার সারা শরীর কাপতে থাকলো ।। চোখ দিয়ে 
আনন্দাশ্রু পড়তে লাগলো। 


আনন্দ এবং উত্তেজনার ভাব্ট] প্রশমিত. হলে তিনি ঘর 
থেকে বের হয়ে সোজা টোলে চলে এলেন | এসে দেখেন 
পড়,য়!রা সবাই মনোযোগ দিয়ে পড়ছে । কুবেরও পড়ছে। 
কিন্তু, তার পড়ায় যেন খুব একটা মনোযোগ নেই। পণ্ডিতকে 
দেখে যেন সে নিজেকে সংকুচিত করে বেখেছে। উচ্চারণ ঠিক 
মতে] হচ্ছে না। 

অন্যান্য ছাত্রদের বেলায় জনাদন পণ্ডিত এই অপরাধ 
ক্ষমা করতেন না। প্রচণ্ড ধমক দিতেন । কিন্ত, কুবেরের বেলায় 
ধমক দিতে গিয়েও বহুবার তার জিভে আড়ষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে | 
কুবেরকে তিনি-মিট্টি কথায় জিজ্ঞেস করলেন বাবাঃ? আজ 
তোমার সংস্কৃত উচ্চারণে এমন তুল হচ্ছে কেন? পড়ায় 
তোমার মনযোগ নেই! . 

কুবের বললো ঠিকই ধরেছেন পণ্ডিত মশায়। আমার কেন 


(২) 


যেন পড়তে গিয়ে সব তাল-গে।ল পাকিয়ে যাচ্ছে । আজ আর 
পড়তে একদম ইচ্ছে কণুছে না। 

_ক্ষিধে পেয়েছে? নাশরীর ভালো নেই। 

-_ক্ষিধেও পায়নি, শরীরও ভালো আছে। আজ পড়তে 
ইচ্ছে করছে না 

--ঠিক আছে, একটু অপেক্ষা করো পুজোর প্রসাদ এনে 
তোমাদের সবাইকে দিচ্ছি। 

_পণ্ডিত মশায় চলে গেলে অন্য ছাত্ররা কুবেরকে দ্দিজ্ঞেস 
করলে কুবের' তুই মন্দিরের পেছনে লুশিয়ে কি খেয়েছিস বে 

পণ্ডিত মশায় তোকে কি দিয়ে ছিলেন ? 

এবার কুবের বাগত স্বরে বলে-এত কথার দরবার কিরে? 
তোদের সবাইকেইতো প্রসাদ দেবেন। চুপকর। 

পড়য়ান্ের সকলের সঙ্জেই কুবেরের ভাব খুব ভালো । 
কুবের না থাকলে তাদের খেলা জমে না । কুৰের তাদের দল 
নেতা । কুবেএ পাছে বাগ করে আজ আর খেলকে না! আসে এই 
ভয়ে ছেলের! সঙ্চলেই চুপ ঝরে রুইলে]। শুধু ইন্দ্র নামে একটা 
ছেলে বিবাদের হরে বললো --পণ্ডিত মশায় আর পণ্ডিতানী 
তুর্জনেই তাকে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী ভালবাসে। 

ভেদ নামে একটি ছেলে আছে। দেখতে খুব মোট।-সাটা। 
ইটততে গেলেও অনেক সময় পডেযায়' বয়সে এবং আকৃতিতে 
সকল পড়ুয়াদেরই বড় | বুদ্ধি তার একেবারেই নেই। সে 
জন্কই সলে তাকে ভোদা বলেডাকে। এই ভোদা বললে।__ 
ইন্দ্র, কুলেবের ব্রতের কথা তোর মনে নেই। তখন তোব হয়তো 
এক বছর বয়স হবে। কিন্তু আমার দিব্যি মনে আছে। গ্রামের 
জমিদা কুচ”. বব ব্রত উপলক্ষ্যে দ্বয়ং তাদের বাডী এসে সারা- 
দিন কংটিয়ে গে্ছেন। আব পাড়ার সবাইকে এত কিছু খাইয়ে- 
ছেন (ও সখাবারের কথ! মনে আসলে আমাপ্স জিভে এখনো 
জল আসে 


(২১) 


মনা নামে একটি ছেলে কুবেরের কানে কানে বললো-- 
কুবের আমাদের জামরুল বাগানে মৌমাছির] বাস! বেঁধেছে। 
মধুও হয়েছে ॥ যদি বলিস, সবাই মিলে আজ মৌচাক ভেঙে 
মধু খাওয়া যাবে | 
মধু কৃবেরের খুব প্রির/ ভাদ্র গ্রামে ফুলের যেমন মেলা। 
বসে তেমনি ফুলের গন্ধে পাগল ছুয়ে কিছুদিন প৫পবুই মৌমাছিৰ। 
গ্রামের এখানে সেখানে বাসা বাধে। 
গ্রামের যুবক ও বয়স্করা যেখানে ধেয়। দিয়ে মৌমাছির 
চাকু ভেজে যেখানে মধু সংগ্রছ করে সেখানে পাচ বছরের কুবের 
তরতর করে বড় ঘড় গাছে উঠে ধোয়া ছাড়াই মৌমাছির চাক 
ভেঙ্গে মধু নিয়ে আসে । মৌমাছিবরা দল বেঁধে তার চার পাশে 
ঘুবঘুর করে, কিন্তু কামড়ায় না। 
কুবের মনাকে কানে কানে বললো-_- সবাইকে বলিস ন 
কিন্ত / আগে মৌচাকটা দেখে নিই মধু হয়েছে কিনা, তারপর 
না হয় সবাই মিলে ভাগ করে খাওয়া যাবে। 
কুবের পাঠশাল। থেকে বের হুব1 মাত্র জয়ন্ত এসে অনুচ্চম্থবে 
জিজ্ঞেস করুলো৷ _কুবের ভাই) কোথায় যাবিরে? 
কুবের মিথ্যে কথ! কথনে] বলে না, একথা জযস্ত জানে । 
তাই মনা কুবেরকে 'কি বলেছে তা জানার জন্যই কুবে্রকে সে 
জিজ্ঞেস করলো ' 
কুবের জয়স্তর কালে কানে বললে] মনাদের বাগানে মধু 
হয়েছে । মধু থেতে যাবো । কাউকে আর বলিস নে যেন 
কিন্ত, এক কান থেকে এভাবে আর এক কান হয়ে একুশ জন 
পড়,য়াই মৌচাক ভাঙ্গার কথা জেনে নিলে 
কুবের কোনদিন পাঠশালা থেকে ফিবে তালপাতার পু'থিট। 
টেবিলের উপর রেখেই ছুট দেয়। আবার কখনো পাঠশাল। 
থেকে ফিরেই গরম ভাত খাবার আব্দার জানায়। 
শ্বীমলীর মা সকালে ঘুম থেকে উঠেই আগে ঘর-জোর ঝাটা 


(২২) 


দিয়ে মান সেরে নেয়। তারপর রান্নার ঘরে টুকে আগে রানা 
বসায়। কুনের ছুধ মুড়ি খেতে ভালবাসে । তাই আগের দিনের 
ছুধ রেখে দেয় কুবেবের জন্তা, কখনো গুড় দিয়ে, কথনে? বা 
খেজুবের গুড় দিয়ে, কখনো কলা দিয়ে সকালের খাওয়]! সেরে 
তালপাতার পুঁথি, খড়ি মাটি আর একটা গ্রেট নিয়ে পণ্ডিতের 
বাড়ী পড়তে যায়। কিছুদিন শ্যামলীর মা কুবেরকে পণ্ডিত 
মশায়ের পাঠশালায় পেণছে দিয়ে এসেছে । এখন কুবের একাই 
চলে যায় পণ্ডিত মশয়ের পাঠশালায় । 

পল্লাবতী ছেলের জন্য চিস্তা করলেও হাবাধন ছেলের জন্য 
মোটেই চিন্তা করেন না। হারাধন পল্মাবতীকে মাঝে মাঝে 
বলেন-_-তোমায এই ছেলেতে! ছু দিনের জন্য সংসারে এসে 
আম'দের মায়ার ফাদে ফেলে কাদিয়ে মারতে চায়। এইছেলে 
সংসারে থেকে পণ্ডিতি করতে আসেনি । আমি জানি, যে কোন 
দিন :স আমাদের ফাকি দিয়ে সংসার ত্যাগ করে সন্ভাসী হয়ে 
যাবে। আর ধর্দি তাকে আমরা বাধা দিয়ে ঘরে বমিয়ে বাখি 
তাহলে ভগবান তাকে নিয়ে যবেন। সেআমাদের সঙ্গে 
তু-দ্িনের অভিনয় করতে এসেছে । তার জন্ত ভাবনা কেন? 

পল্ম(বতীঝ মাতৃহৃদয় হারাধনের এসব কথায় একদম শাস্ত 
হয়না । তাদের বাড়ী থেকে সামনে গেলেই পড়ে জোর দীঘি। 
জোড় দীঘির মাঝখানের প্রশস্ত পাড় দিয়েই মানুষের চলা 
পথ! জোড় দীঘির এই পথে রয়েছে সারি সারি বিশাল স্বাল 
গাছ । রা.তর ,বলায় এই পথ দিয়ে একা আস্তে কেউ সাহুস 
পায়না তালগাছগুলোতে নাকি প্রেতাত্ম। এ থাকেন। তাই 
পদ্মাৰতীর ভয় হয় এই ছোট ছেলের কোন আনষ্ট ন। ঘটে যায়। 

কৃবের "'ঠশালা থেকে বাড়ী ফিরে মনাদেব বাগানে মধূ 
খাবার লোন পুথিট? রেখেই দৌড় দিলো। পল্মাবতী ছেলেকে 
পাঠশ।পা থেলে জাসতে দেখেছেন। শ্যামল)র মাকে বলেছেন 
একটু গরম ছুধ কুষেরকে দিতে । শ্টামলীর মা হধ লিয়ে খরে 


(২৩) 


টকে দেখে কুবের নেই | চলে গেছে! 


কুবে কখন কোথায় কার বাড়ী যায় পন্মাবতী কেন 
হারাধনও জানে না। কতদিন ছেলেকে খুঁজতে বেরিয়ে 
নাজেহাল হয়ে হারাধনকে ফিরতে হুয়েছে। তাই ভারা- 
ধন ছেলেকে সারা পাড়া খুরে বেয় করে আনার কাজ বন্ধ 
করে দিয়ে-ছ। 

শ্যায় শান্তর পড়তে দৃ"এক জন ছাত্র এখনে দূর দূরান্তর 
থেকে হারাধনের কাছে ছুটে আসেন। হারাধনের বিছ্যে 
[বিশেষ ছিলো নাঁ। কিন্তু, স্মংতি শক্তি প্রথব থাকায় বাব। 
ছাত্রদের রোজ শিক্ষা দেবাও সময় যা বলতেন তাই খুব 
মন দিয়ে শুনতেন হারাধন। তাছাড়া মামার কাছ থেকে 
কিছু ঝার ফুক শিখে ছিলেন, তাই করেই জনগণের সেবা 
করে যাচ্ছেন । সংসারও এই ভাবেই চালাতেন । 

জমিদার বাবু নিষ্কর জমি দান করায় ঝার ফুক করে 
মানুষের কাছ থেকে পয়স! নেওয়া বন্ধ কয়ে দিয়েছেন । হারা- 
ধনের ঝার ফুকে মানুষের নাকি উপ্রকার হুয়। এই খবরও 
অনেক দূর পর্বস্ত ছড়িয়ে পড়ায় হারাধনের বাড়ীতে সার! 
দিনই বাইরের লোক দেখা যায়। 

হায়াধনের বাড়ী এসে কেউ খালি মুখে যেতে পাৰে 
ন।, যন্দি কুবের জানতে পারে কিংবা দেখতে পায় অন্ত 
একট] বাতাসাও মুখে ন দিয়ে কেউ চলে যাচ্ছে তা হলে 
সেই লোকটির যেমন তখনকার মতে! খাওয়৷ বন্ধ তেমনি দু-একটা! 


জিনিষ ভাঙ্গচুর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। 
. হারাধনর ছেলের মনে]ভাব বুঝতে পেরে পদ্মাবতাকে 


বলে দিয়েছেন কোন ভিক্ষুক যেন এবাড়ী থেকে ভিক্ষা না 
পেয়ে ফেরত না যায় । আর কোন আগন্তককেও যেন এক 
গ্লাস খাবার জল এবং অন্তত একটা বাতাসা হলেও খেতে 
দেওয়া হয়। 


(হম ) 


কুবের পাঠশালা থেকে এলেই চলে যাওয়ায় পদ্মাবতী 
এক্য একা নিজের ভাগ্যকে বার বাব দোষ দিচ্ছেলেন। 
ত্বামীর মুখে ছেলের সন্ন্যাস নেবার কথা! শুনে এমনিতেই 
পল্মাবতীর মন সর্ধদ] বিষাদে ভরা থাকে। তারপর ছেলের 
5ঞ্চলতাবু জন্ত ছেলেকে ঠিক সময়ে মনের মতো করে না 
থাওয়াতে পারার জন্যও একাকী কানা কবেন। 

হারাধন পল্ড়ার ঘরে এক ছাত্রকে ম্যায় শাস্ত্র সম্বন্ধে 
পাঠ দিচ্ছিলেন । পদ্মাবতীর গলা শুনে পড়ার ঘর থেকে 
বললেন _-তোমাকে তো বলে দিয়েছি কুবেরের মা, কুবেরের 
জন্তই তুমি ঘত বেশী ভাবে ততই মনে বেশী আঘাত পাবে 
ঠাকুরের চরণে ছেলের ভাব ছেড়ে দাও। ঠাকুর জগন্নাথ 
যা করেন তাই হবে। তৃমি তোমার ছোট ছেলে জগন্নাথের 
প্রতি বরং বেশী যত্বু নাও। কুবেরের উীশ্বরের অংশে জন্মঃ 
ঈশ্বরই তাকে দেখা শুনার ভার নেবেন। 

স্বামীর কথ শুনে পল্মাবতী ছুধেয় গ্রাসট। হাত্বে নিয়ে 
রান্না ঘরে ফিরে এসে ঠাকুয়ের উদ্দেশ্যে ছেলের মঙ্গল 
কামন। করেন। 

মনাদের বাড়ী যেতে হলে জোর পুকুরের রাস্তা ধরে 
সামান্য এগিয়ে ডানদিকের টিপির উপর মৌড়েশ্বরের যে মন্দির 
রয়েছে সেই মন্দিয়ের পাশের সপিল যাটির রাস্তা ধরে এগিয়ে 
যেতে হয়। জোর পুকুরেরর মাঝামাঝি এলেই আম গাছের 
ফাকে মৌড়শ্বর মন্দিরের গোলাপী রং এর ত্রিশুল বসানো 
চুড়া দেখা যায়। 

মন্দিরটি আয়ুতনে খুব একটা বড় নয়] আট হাতলম্বা 
সাত হাত চওড়া, যোল হাত উচু । মন্রিয়ের চারদিকে যাতে 
প্রদক্ষিণ করা যায় লে জন্য চার দিকেই চার হাত পাশ 
বারান্দা »য়েছে। 


(২৫) 


মন্দিরের পুরোহিত শীতল ঠাকুর মন্দির চত্তরেই একটা 
খরের ছাউনি চাল] ঘরে থাফেন। বিয়ে থা করেন নি? 
বসভ্ত চৌধুরীর বাবা এখানে মন্দির তৈরী করে মৌড়েশ্বর বিগ্রহ 
স্থাপন করার পর থেকেই শীল ঠাকুর এই মন্দিরের পুরো- 
হিত ছিসেবে কান করছেন। 

পুরোহিত যখন এই মন্দিরের দায়িত্বভার গ্রহণ কৰেন 
তখন তার বয়স ছিলো মাত্র পনের বছর । আর এখন তার 
বয়স এক্‌শো পার হয়ে গেছে । মন্দির ছেড়ে এক মুতের 
জন্যও কোথাও বের হয় না। পাড়ার লোকের কাছে শীতল 


ঠাকুর এক বিশ্বয়। ঠাকুরদা, বাবা, ছেলে এই তিন পুরুষ 
ধরে গ্রনের সকলে শীনল ঠাকুরকে প্রায় একই রকম দেখে 


আসছে। বয়স যে একশো পার হয়েগেছে পাড়ার বাইরের 
লোক একথা কখনে। বিশ্'ন করে না। 


শীত্তল ঠাকুরের শুধু মাথায় দু-একটা চুল গেঁকেছে। 
শরীরের গড়ন এখনো যেমন শক্তসমর্থ রয়েছে তেমনি চোখের 
দৃর্টিও বিন্তুমাত্র কমেনি। পাড়ার বুড়োরা বলে শীতল 
ঠাকুর নিশ্চয়ই মৌড়েশ্বরের কূপা লাভ করে জরা ও ব্যাধিকে 


জয় করতে সক্ষম হয়েছে আর তার ফলেই শীতল ঠাকুবের 
যৌবন একশো বছর পরও অস্তুমিত হয়নি। 

হারাধনের বিয়ের পর সন্তান আসছেন! দেখে স্ত্রী পল্মা- 
বতী মৌঁড়েশ্বরের কাছে সন্তান কামনা করে একদিন ধর্ণা 
দিয়েছিলেন: 


শীতল ঠাকুর দেখেছেন যখন পন্লাব্তী মন্দিরের সামলে 
ঠাকুরের প্রত্যাদেশ পাবার আশায় ধর্ণা দিয় শুযডিলে? 
যখন লুষ্ধ্য প্রায় যাই বাই করছিলো ঠিক তখনি বিদায়ী সূর্যের 
সোনালী রশ্মির একটা ছু)তি ষেন চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে 
মৌড়েশ্বর মন্দিরের দিকে এগিয়ে আসছে। শীগুল ঠাকুর 


(২৬) 


বুঝতে পারুলেন পল্মাবতীর প্রারথনাঘ্ম ঈশ্বর হয়তে! সদয় হয়ে- 
ছেন। ঠাকুর নিদ্ধেই অংশরূপে পল্মবতীর ঘর আলো করার 
জনা এগিয়ে আসছেন। 

শীতল ঠ'কুর কাত জোর কৰে মোভের্বরের কাছে বললেন__ 
হে প্রভূ! তুমি কতো মন্থান! তুমি কতো দয়ালু; তুমি কতো! 
প্রেমময়! সামান্য এক জীবের আহ্বানে সাড়া দিষ্েও তুমি 
মনক্কামন। পূর্ণ করো । 

এঁরাবত কাতী ভগবানের রূপ জানতো! না,.। নাম জান- 
তোনা। তবুও মে যখন ভয়ংকর কুমীরের কবলে পড়ে 
কুমীরের বিশাল মুখ গহ্বরে পা ছু-টুকবে হয়ে যাবার উপক্রম 
হলে! তখন _শুধু রক্ষা করো; বক্ষ করে৷ বলেই প্রার্থনা 
জানিয়েছিলে।। 

পরম কৃপালু ভগবান শ্রীন্ছরি এরাবতের প্রার্থনীয় দর্শন 
চক্র দিয়ে সেই ভীষণ কুমীরের মস্তক ছেদন করে এরাবভকে 
রক্ষ/ করলেন। এ্রীরাধত সেই অদৃশ্ঠ শক্তির উদ্বোস্টে সরোবর 
থেকে পদ্ম ফুল তুলে এনে অর্থ নিবেদন করলো । 

ভক্ত ফ্রুব মনের ছুঃখের কথা মার কাছে জানালে ম৷ ঞ্ুৰকে 
সবদ? নাক্ায়ণের নাম স্মরণ করতে বলত্েন। তিনি ঞ্ুবকে 
বুঝিয়েছ্িলেন একমাত্র নারায়াণই এ্রুবের সকল কামনা বাসন! 
পুরণ করে মনে শাস্তি দিতে পারেন। 

পাচ বছরের ঞ্রুবের মনে মাঝের কথায় যে দৃঢ় বিশ্বাস জগ্দে 
ছিলে সে বিশ্বামের জোরেই পাচ বন্ছরের শিশু একাকী জঙ্গলে 
চলে গিয়েছিলো নারায়ণের খোজে 

ম। বলে দিয়েছেন নারায়ণকে জঙ্গলে খোজে পাওয়া 
যাবে। কিন্তু, নারায়ণ দেখতে কেমন, কী তার রূপ সে কথা 
বালক প্রব জিজ্ঞেস করেনি । তাই বনে ৰনা পশু যার্দের দেখতে 


পেয়েছে তাদেরই গল। জড়িয়ে প্রুবে বলেছে __তুমি কি নারা- 
সণ? 


(২৭) 


ফ্রবের মনে নারায়ণকে পাওয়ার যেমন আকুলতা ছিলো 
তেমনি ছিলে সরল বিশ্বাম । তার মনে জাগেনি ছিংস1 ও দ্বেষ। 
তাই এই বালফের স্পর্শে বনের হিংস্র পশ্তরা তার স্পর্শে অহিংস 
হয়ে উঠেছিলো । 

পন্মাবতীর মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিলে! মৌড়েশ্বর ইচ্ছে করলেই 
তাকে একটি স্থ-সম্তান দান করতে পারেন। অচলাভক্তির 
জোধেই পল্লাবতী মৌড়েশ্বরের মন্দিরে এসে ধরণ দিয়েছিলেন। 

ভগবান ভক্তের সঙ্গে কত তাবেই না লীলা কৰেন। 
পল্লাবতী যিনি দ্বাপরে রোহিনী ছিলেন, ত্রেতা যুগে স্মিত্রা ছিলেন 
তিনিই কলিতে পল্মাবতী রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন ভগবানেং অংশ 
রূপে যিনি ধরাধামে আব্ভতি হয়ে জীব উদ্ধারের ভার নেবেন 
তাকে গর্ডে ধাবুন করতে। 

সত্য যুগের কুচ্ছ সাধনার ফলেই ভগবান গ্রীহরি এক অংশে 
চারি অংশ হয়ে দশরথের ওবসে। কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও স্ৃমিত্রার 
গর্ভে আবিভূতি হয়েছিলেন। 

কলিকালে অস্থবেবা মায়া বলে সর্বত্র ছড়িয়ে বয়েছে। 
তাদের মায়ার প্রভাবে মোহান্ধ জীব ঈশ্বরকে ভূলে, সত্যকে ভূলে, 
অহিংসাকে ভুলে মারামারি কাটাকাটিতে মত্ত রয়েছে। 

ছলাকলায় কলির মতো! দক্ষতা কোন যুগেই বোধ ছয় 
দেতারা দেখাতে পারেনি । কলিকালে ধর্মের দোহাই দিয়ে, 
ধর্মের নাম করে চলছে অধর্মের বাবসা। 

সত্যযুগে বামন অবতাঝে বামনরূপী ভগবান বিষ দানশীল 
সত্যনিন্ত বলি রাজাকে ন্বর্গ থেকে বিভাড়িত করার মানসে ব্বর্গের 
দৈতারাজ বলির সভায় গিয়ে হাজির হলে সভায় উপস্থিত 
শুক্রাচার্ধ বামনরূপী ভগবান বিষুকে চিনতে পারলেন । 

দৈতারাজ বলিও ছিলেন পরম ভাগবত স্টপ শবান 
বিষুকে চিনতে পারলেন। কিন্তু, ভগবান স্বয়ং বলিরাজের কাছে 
ভিক্ষা চাইতে আসতে পাবেন এ কল্পনা! বলেই বালর মনে হুতে 
লাগলে! । 
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_ ভগবান বামন যখন বলিরাজের কাছে ভরিপাদতূমি প্রার্থন। 
করলেন তখন শুক্রাচার্ধ বামনরূপী বিষুুর চাতুরী, বুঝতে পেরে 
বলিরাজের কমগ্ডলুব নীলের ভেতর পোকার রূপ ধারণ করে 
লুকিয়ে রইলেন । 

ত্রিপাদ ভূমির অর্থ বলিরাজ বুঝতে না পেরে বামনের 
প্রার্থনা অনুযায়ী আচমন করে দান করতে মনস্থ করলেন। 
কিন্তু, কমগুলুর নালে শুক্রাচার্য বসে থাকায় জল পড়ছেন]। 
বামন বলিরাজকে একটা কুশ দিয়ে বললেন__ এই কুশের দ্বারা 
কমণ্ডলুর নালের মুখ পরিস্কা করে নিতে 

ভগবান বির মায়ায় মে।ছিত সর্বদর্শী অপরিসীম ক্ষমতা- 


শালী এবং অতিশয় সদাচারী বলিরাজ অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা ন। 
করেই কুশ দিয়ে নালে খোচা দেওয়াতে পোকারূপী শুক্মাচার্ধের 
একটি চক্ষু কানা হয়ে যায়। চক্ষু হারিয়ে ক্রুদ্ধ শুক্রাচ্য 
্বমৃতি ধারণ করে বামনরূপী ভগবান বিষুুকে বললেন -__ হে বিষুও 
তুমি সত্বগুণের আধার হয়েও ছলনার আশ্রয় নিয়ে বলিকে 
ঠকিয়ে ঘোর অন্যায় করেছে]। তুমি যেমন ন্বয়ং ভগবান হয়েও 
বলিকে ঠকিয়েছ ঠিক তেমনি তোমার নাম নিয়ে তোমার ভক্ত- 
দের কলিকালে ঠকানো গুবে। 


ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করে বামনরূপী ভগবান বিষুর এক 
পদে স্বর্গ, এক পদে ঘর্ত দখল করে তৃতীয় পদ কোথায় রাখবেন 
এই কথা জানালে দানশীল এবং ভক্ত বলি নিজের মাথায় 
শ্রীবিষুর পাদপদ্ম রাখুতে প্রাথনা জানালেন। 

ভগবান বিষ, তৃতীয় পদ বলিঝ মাথায় রেখে বললেন__ 
ভক্তবর, তুমি ন্বর্গ ছেড়ে পাতালে, গ্রমন করো! -তুমি আমার 
ভক্ত), তাই তোমাকে আমি. কখনে। পরিত্যাগ করবো, ম1। 
পাতাঙ্কে অংশর্যপ সফি তোমা রঠজ্ে বস্থাম কুরবো | 
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কলিক!লে মানুষের মনে বিশ্বাসের একান্ত অভাব । ভগ- 
বান আছে কি নেই আজ এই নিয়ে সর্বত্র সংশয় দেখা দিয়েছে। 
ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে এখন হয় ইসলামের ধ্বজ1 উড়ছে 
নয়তে1] মানুষ ধর্ম কর্ম ছেড়ে একেবারেই অধাম্সিক হয়ে পড়েছে। 

গৌঁড়ের ঝাজা স্থবৃদ্ধি রায় কিছু স্থার্থাম্বফী অমাত্যের কথায় 
বিশ্বস্ত কর্মচারী হুসেন শাহকে তহবিল ভছরূপের দায়ে দোষী 
সাবাস্থ করে গ্রকাশা বাজ দরবারে উচ্চ পদস্থ রাজ কর্মচারী 
সেন শাহের পিঠে চাবুক মেরেযে অপমান করে ছিলেন 
পরবত্তাঁ কালে স্ববুদ্ধি রায়কে ভার জন্য চরম মূল্য দিতে হয়ে- 
ছিলো । 

যে সমস্ত কর্মচারী শ্্বুদ্ধি রায়কে হুসেন শাহন্বের বিরুদছে 
ক্ষেপিয়ে তৃলেছিলেন, কৌশলে হুসেন শাহকে চোর বানিয়ে 
ছিলেন তারাই আবার হুসেন শাহের বিশ্বস্ত হতে প্রাণপন প্রয়াস 
চালিয়েছেন । 

বোদ্ধধর্ম ভারত সহ পৃথিবীর বু রাষ্ট্রে প্রসার লাভ করে- 
ছিলো। সম্রাট অশোক যেভাবে বৌদ্ধধর্মকে বিশ্বে এচারের 
দায়িত নিয়েছিলেন অন্ত কোন ভারতীয় খিন্দু রাজ! হিদ্দুধর্সের 
জন্য তেমনটি কবেননি 

দশম শতাবাীতে ভারতে ইসলামর জয় যা শুব হবার 
পর থেকে চতুর্দশ শতকের শেষ ভাগেও তাদেঘ নিয় অভিয'ন 
অব্যাহত বয়েছে। 

ভগবান শঙ্করাচার্য লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধ ধর্সার; শ্বীদের এনবায় 
ধিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে না আনলে ভারতে হিন্দুর সংখ্য। হাতে গোনা 
যেতো । 

চাকুরী, খ্যাতি, প্রতিপত্তির লে।ভে গৌড়ের সর্বত্রই কাজীর 
মন জয় করতে এক শ্রেণীর ছিন্দু প্রাণপণ এর ।+. ০.ল1০৯ 

ধর্মকে রাজনীতির আবর্তে না আনলে হয়তো হিন্দু মুসল- 
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মানের মধো লড়াই চলতো না। কিন্তু, এক শ্রেণীর প্রভাবশালী 
হিন্দু এবং মুললমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে 
পুমত] ভোগ করতে বদ্ধপরিকর । তাই ভারতের কোথাও এখন 
আর শান্তিনেই। প্রায় প্রতিনিয়তই কোন না কোন অঞ্চলে 
হিন্দু কিংবা মুসলমানের রক্তে মাটি ভিজছে। 

কোন মৌলভী কিংবা কোন ব্রাহ্মণ উভয় সম্প্র্ধায়ের 
মানুষকে বুঝানোর জন্ম এগিয়ে আসছেনা। বলছে না ষে, 
মানুষ অম্ৃতের সম্ভান, ঈশ্বয়ের সন্তান, আল্লার সন্তান, ভগবানের 
সম্তান। 

ধর্মের গৌরব নিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ শক্তি প্রকাশে 
সচেষ্ট হয় বলেই সংঘর্ষ বাধে। সকল ধর্মগুরুই যদি সকল 
সম্প্রদায়ের মানুষকে বুঝাতে চেষ্টা করতেন ষে; মন্দির, মসজিদ, 
মঠে ঈশ্বর বা আল্লা বিরাজ করেন না। মানুষের অন্তরেই ঈশ্বর 
কিংবা আল্লার আমন তাহলেই সাধাৰণ মানুছের মন থেকে 
ধর্ম বিদ্বেষ দূর হতো । 

মানুষের হদয়ই ঈর্শবরের সর্বশ্রেষ্ঠ আসন বলে গ্রতোক 
মানুষেরই উচিত এই হৃদয় সিংসাসন সব্দা হুন্দর ও পবিত্র 
বাথ 

কলিকে কাঁলকালে রাজস্ব করার অধিকার ভগবান দিলেও 
ভগবানের যার একনি ভক্ত ভাদেধু রক্ষা) করতে এবং জীবকে 

ংসের হাত থেকে ঝাচাতেই যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। 

স্থদর্শন চক্ত্রের আকৃতি নিয়ে যে ন্ূর্য্যেক সোনালী বশ্ি 
মৌড়েশ্বরের মন্দিরে এগিয়ে এসে শবাসনে শুয়ে থাক। পল্মাবগ্তীর 
পেটে মিলিয়ে গেলো তা যে আগামী দিনের ধামিক ও অধামিক 
উভয় মানুষের কল্যাণের বার্তা নিযে এসেছে তাতে কোন সন্দেহ 
নেই । 

শীতল ঠাকুর মৌড়েম্বর়ের কাছে প্রার্থনা জানায় হে প্রতু, 
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যদি সত্যিই তোমার আবির্ভাব ঘটে থাকে; সত্যিই যদি তুমি ধর্মের 
জয় ও অধর্মের বিনাশের জন্তট আবিভূত হয়ে থাকে৷ তাহলে এমন 
কোন প্রমাণ দেখাও যাতে আমার অবিশ্বাসী মন বিশ্বাসে ভরে 
উঠে। 

শীতল ঠাকুরের কথ! শেষ হতে না হতেই শীতল ঠাকুরের 
মনে হলে। মন্দিরট1 বেন একবার দোলে উঠলো! এবং মন্দিরের 
চুড়ায় যেন মেঘ গজনের মতে! একবার গর্জন হলো। 

গর্জনের শব্দে তয় পেয়ে উঠেবসে পদ্মাবতী। তার সাবা 
শরীরে প্রচণ্ড কাপুনি ধরেছে । ম্বর্গী রোগীর মতোই শরীর 
কাপতে থাকায় বসে বসে থাকতে পারলেন না পল্মাবতী। 
আবার পড়ে গ্রেলেন। 

শীতল ঠাকুর বুঝতে পারলেন পল্লাবস্তর শরীরে যে শক্তির 
গ্রবেশ ঘটেছে সে শক্তির প্রভাবে পল্লাবতীর এই অবস্থা । তিনি 
পন্মাবতীকে ভৃহাত ধরে তুলে নিজের ঘরে খাটের উপর শুইয়ে 
দিয়ে ফললেন-_ মা, তোমার কোন ভয় নেই, আমি বুঝতে 
পেরেছি তোমার মধ্যে এক দিব্য শক্তির উদ হয়েছে। এই 
শক্তি একদিন মানুষের শুভ বুদ্ধিকে জাগ্রত করতে এবং অশুভ 
বুদ্ধির বিনাশ করতে সক্ষম বে । তুমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে 
তারপর খুশী মনে ঘত্ধে যেও তোমার মনোবাঞ্ষা অবশ্যই মৌড়েস্বর 
পূর্ণ করবেন। 

পদ্মাবতী এখন ছু সম্তানের জননী । কুবের খন মন্দিরের 
পাশ দিয়ে গ্রামের ইন্দ্র, মনা, জয়ন্ত এদের সদ চলে তখন 
তাদের চলার পথে কোন কোন দিন চেয়ে থাকেন শীভল ঠাকুর । 

শীতল ঠাকুর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যেদিন 
মৌতেশ্বর মন্দিরে স্বয়ং আসবেন সোদন * রসঙ্গে আলাপ 
করবেন। 

সুর্ধ দর্শনের পর পদ্মাবতী কুৰেরকে মন্দিব নিয়ে এসে- 
ছিলেন । উজ্দল শ্যামবর্ণের শিশুটিকে দেখে চেখে আর সাধ 
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মিট ছিল না শীতল ঠাকুরের। যেমুখ দেখে ত্রেত] ও দ্বাপবে 
কোটি কোটি মানুষ পাগল হয়েছে সে মুখ দেখে ভিনি মুগ্ধ হবেন 
নাকেন? 

ভ্রেতা ষূগে শ্রীরামচন্্র ছিলেন তুর দলশ্যাম। লক্ষণ ছিলেন 
গৌরবর্ণ। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন শ্যামবর্ণণ বলরাম ছিলেন 
গৌরবর্ণ। 

ত্রেতা যুগে লক্ষণ দেখেছেন তার গৌররূপের প্রতি যত লোক 
আকৃষ্ট হয়েছে তার চেয়ে শতগুণ লোক বেশী আকৃছ্ হয়েছে শ্রীরাম 
চন্দ্রের ঢুবাদল শ্যাম রূপে। লক্ষণ দেখেছেন বাবন ভগিণী 
নর্পনখ।ই শুধু শ্রীরাম চন্দ্রের রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে শ্রীরামকে 
পতি রূপে পাওয়ার জন্য কামনা করেন নি। বনে যতমু'ন খষি 
এবং খষি পদ্ধিগণ ছিলেন সকলেই শ্রীরাম চন্দ্রকে পতি রূপে 
পাওয়ার বাসন] করেছিলেন । 

শ্রীরাম চন্দ্রের বূপেষু প্রতি সকল জীবের অনিবার আকর্ষণ 
দেখে লক্ষণের মনে বাসনা জাগতো হায়, এমন রূপ যদ্দি আমার 
হতে।! 

দ্বাপর যুগে শ্রীকা্র শ্যাম বূপে আকর্ষণে যখন সারা 
বজভু।ম আন্দোলিত তখনও গৌর বর্ণ বলকঝামের মনে হতে] 
শ্যামরূপে যখন মানুষের এত আকর্ষণ তা হলে এই শ্যাম রূপ যদি 
আমার হতো! 

ত্রেতা যুগে লক্ষণ শ্রীরাম চন্দ্রের যে সেবা করেছেন সেই 
সেবার খণ মুক্ত হতে ভগবান স্্রীবাম চর লক্ষণূক্ক বলেছিলেন 
ভাই লক্ষণ, ভূমি এই জনয়ে আমার যে সেব। করেছো তার খণ 
আমি যুগে যুগেও শোধ করতে পারবো না। তাই আগামী 
জনমে তুমি আমার অগ্তজরূপে জন্ম গ্রহণ করো । তোমার 
সেবা করে আমি খণের বোঝা কিছুট। লাঘব করুবো। 

শ্রীরাম চন্দ্রের ইচ্ছায় পর জনমে লক্ষণ বলরামরূপে জনম 
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গ্রহণ করেন। লক্ষণ ও বলরামের শ্ব(মরূপের প্রতি আকর্ষণ 
কেতু কলিযুগে শ্রীকৃষে 'এবং বলরামের ভাবকান্তি নিয়েই কুৰের 
জন্মগ্রহণ করেন। কুৰেরের জন্মে যে সারা একচন্কর1 নগরী আনন্দ 
মুখর হয়ে উঠবে তাতে আর বিন্ময়ের কী আছে! 

কুবের ভাই সকল সমবযুসীদের যেমন নয়নের মণি তেমনি 
পাড়া পড়শীদেরও নয়নের মণি। জ্ভানের দ্বারা! আবৃত হারাধন 
মায়] মুক্ত হতে চাইলেও যশোদার মতে! মাতৃ ভাবে আপ্ল,ত 
পল্লাবতী স্বামীর আদর্শকে প্রাণহীন জীবন বলে মনে করেন। 

কুবের আপন মনে গুণ গুণ কৰে অনুচ্চন্বরে গান গাইতে 
গাইতে যখন জোর পুকুরের মাঝামাঝি রাস্তায় এসেছে তখন 
হঠাৎ দেখতে পেলো রাস্তার ছুপাশে পুকুব পাড়ের শতাধিক 
তাল গাছ থেকে হম্বমান দল বেঁধে নামতে শুরু করেছে। 

এই অঞ্চলে হনুমান কেন বানরও নেই । কুবের শ্যামলীর 
মা'র কাছে রামায়ণের কাহিনী শুনেছে । রামায়ণে হনুমানের 
কথা লেখা আছে। শ্রীর'ম চন্ডের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে স্ুগ্রীব নিজ 
বন্ড ভাই বালীকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করানোর ঘটনা শুনে 
বালক কুবেরের মন শ্্রীরামের প্রতি বিদ্রোন্থী হয়ে উঠে। পরম 


বীঝ শ্রীরাম চন্দ্রের চরিত্রে এ যেন চাদের কলঙ্কের মতোই ছোট্র 
একটি কলম্ক ! 


ধালীর কপট হত্যার খবর পেয়ে ছুটে এসেছিলেন পতিব্রতা 
তারা। বালী যখন এক পরাক্রমশালী দানবক্ে শাস্তি দিতে 
পাতালে দানবের পিছু পিছু প্রখেশ করেছিলেন তন ভরত বসল 
ছে।ট ভাই স্তগ্রীবকে সৃড়ঙ্জের দ্বার রক্ষ রূপে নিযুক্ত করে যান। 

স্থগ্রীব দীর্ঘক্কাল ভ্রাতাও জন্য এই স্ড়ঙ্গের মুখে অনাহার ও 
অনিদ্রায় পানাড়া দেখার পর একদিন দেখতে পেলো সুড়ঙ্গ পথে 
রক্তের ধারা উপরে উঠে আসছে। 

স্থগ্রীবের মনে হুলে। মগথাশক্কিধরু বালী নিশ্চয়ই দানবের 
হাতে নিহত হয়েছেন । এখন এ দৈত্য হয়তো! তাকেও মেরে 
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ফেলতে পারে। এই আশংকা করে ভীত হ্থগ্রীব সুড়জের মুখে 
বিশাল এক পাথর চাপা দিয়ে রাজ ফিরে আসেন। 

রাজ ফিরে ভাতার মৃত্যু সংবাদ জানানোর পর মন্ত্রীদের 
পরামর্শে সুগ্রীৰ রাজ সিংহাসনে আরোহন করেন এবং প্রথা 
অন্থুসারেই বালী পত্রী ম্ন্দরী তাব্রাকে রাণীর মর্যাদ। দিযে স্ত্রী 
হিসেবে গ্রনণ করেন। 

কিছুকাল পর বালী অতি কষ্টে স্ুড়ঙ্গের পথ থেকে পাথর 
সরিয়ে রাজ্যে ফিরে এসে প্রিয় ভ্রাতা স্থগ্রীবকে রাজ লিংহাসলে 
বসতে দেখে এবং তা'ঝ'কে বিয়ে করার সংবাদে এতই ত্রুদ্ধ হয় 
যে স্ুগ্রীবকে হতা1 করুতে ছুটে যায়। 

স্গ্রীব ভুল স্বীকার করে দাদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনায় 
উদ্গ্রীব ছিলে] । কিন্তু, হুগ্রীঘ যেমন নিজের ভূল স্বীকার করার 
স্বযোগ পায়নি বালীও নিজ ভ্রাতাকে তার এহেন নীচ কান্ত 
করার টৈফিখ়তের হুযোগ দেয়নি । ফলে দুই ভ্ভাই এর মধে; 
যে তীব্র বিছেষের ন্থষ্রি হয় তাব পরিণতিতেই বালীব মৃত্যু ঘটে । 

মৃত্যুর প্রাক মুহুর্তে বালী নিজ পুত্র অঙ্গদকে বাঁচাতেই 
কাক] ন্বগ্রীবের অনুগত হয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছিলেন। 
অঙদ পিতার নির্দেশ পালন করে স্বগ্রীবের অনুগত হয়েই জীবন 


[পন করেছে । কিন্তু, রামচন্দ্রের কাপুরুষতাকে ক্ষমা করতে 
পারেনি। 


লহ্কেশ্বর রাবনকে বধ করার পর শ্রীরামচন্তর সভায় সকল 
বানর সেনাপতিদেরই পুরক্কৃত করেছিলেন ' স্থগ্রীবকে বলে- 
ছিলেন -_ মিত্র, তুমি আমার যে উপকার করেছো তার প্রতিদান 
স্বরূপ আগামী জন্মে আমি যখন কৃষ্ণ অবতারবূপে জনম গ্রহণ 
করবো তখন তোমায় আমার মাথায় চূড়া বানাবে! | হম্ুমানকে 
বললেন ভক্ত হনুমান, তুমি যে অসাধা সাধন করেছ এবং ভক্তিব 
যে উজ্জ্রল নিদর্শন রেখেছে! তার জন্য আগামী জলমে তোমায় 
আমার বাঁশী বানাবো। 
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বিভীষণকে বললেন, মিত্র তুমি আমার যে উপকার করে 
তার জন্তু আগামী জনমে তোমাকে আমার অঙ্গের ভূষণ 
বানাবো। 

তারপর অঙ্গদকে ডেকে বললেন, অঙদ, আমি জানি 
তোমার মন থেকে পিতার স্বতুযু প্রতিশোধ নেবার স্পৃহা! এখনে? 
দূর হয়নি তাই আগামী জনমে আমি শ্রীকৃষ্ণ হয়ে জল্গালে 
তুমি ধর্স ব্যাধ নামে জনম গ্রন্ণ করবে । তোমার তীরের 
আঘাতেই আমার স্বতযু হবে। 

দ্বাপর যুগে যছুবংশ ধ্বংসের পর ভগবান শরীক যখন 
একদিন একাকী নিজন বনে এক গাছের ডালে বসেছিলেন তখন 
পাতার ফাকে শ্রীকৃষ্ণের পদ্মের পাপড়ীর মতো পা ছুটোর পাতা 
(দখে পাখী মনে করে ধর্ম ব্যাধ যে তীব নিক্ষেপ করেন তাতেই 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লশল] সম্বরণ করেন, 

বালঈকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্তা পতিত্রহ্তা তার] ছুটে 
এসে বললেন শ্রীরাম, শুনেছি তুমি নাকি নারায়ণের অবতার 
তুমি সত্ব গুণের আধার হয়েও অধান্িকের হ্যায় কাজ করেছো । 
তোমায় আমি অভিশাপ দিচ্ছি, যদি আমি পতিতব্রতা হয়ে থাকি 
তালে তুমি তামার স্ত্রীকে পেয়েও আবার হারাবে । আমি 
যেমন স্বামীর শোকে কান! করছি তুমিও স্ত্রীর বিরহে অস্তরে জ্বলে 
পুড়ে মরবে ! 

কুবের মাঝে মাঝেই বামায়ণ মঞ্কাভারতের ঘটন। স্মরণ 
করে আনমনা সয়ে যায়। ভুলে যায় বতর্মানকে। মা, বাবা, 
পড়া-পড়শী সকলেই ভাবে কুবেকের মতো বোকা ছেলে এই 
একচক্রানগরে আর দ্বিত্তীয়টি নেই। 

কুবেঝের মনে আছে রামায়ণের হ্মুমান কতৃক লংকা 
দহুনের কথা। রাৰন রাজা হুন্ুমানকে বসার আসন না দেওয়ায় 
হনুমান নিজ ল্যাজকে বিশাল করে কুগুলি পাকিয়েরাজ সিংহা- 
সনের মতে। উচু করে রাবনের সম উচ্চতায় বসলে রাবন ক্রোধে 
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আত্মহার] হয়ে হনুমানের বিশাল ল্যাজে কাপড়বেধে আগুন 
ধরিয়ে দিতে আদেশ করেন। 

রাৰনের অনুচবের] হনুমানের ল্যাজে কাপড়েঁধে আগুন 
ধরিয়ে দিলে হনুমান এ বাড়ী থেকে ও বাড়ী করে সমস্ত লংকাপুরী 
জ্বামিয়ে দেয় । তারপর ল্যাজের আগুন নেভাতে সমুদ্রে ল্যাজ 
ডুবিয়ে রাখাতেও যখন লাজের আগুন নিভছেনা তখন শঙ্কিত 
হনুমান সীতা দেবীর কাছে এসে আগুন নেভানোর উপায় 
জিজ্ঞাস] করলে সীতা! দেবী বললেন বাছা, তুমি তোমার ল্যাজটা 
মুখে পুড়ে দাও তাতেই ল্যাঞ্জের আগুন নিভে যাবে। 

ল্যাজ মুখে পুরে দেওয়'য় ল্যাজের আগুন নিভলে! ঠিকই 
কিন্তু, হনুমানের মুখটা পুড়ে কালো হয়ে গেলো । জলে মুখের 
ছাঁয়] দেখে বিষন্ন হৃন্ুমান সীতা দেবীকে বললো মা, এই পুড়৷ মুখ 
আমি কি করেদেখাবো? আমার মৃত্যুই ভালো। 

সীতা দেষী হুনুমানকে শাস্তন] দিয়ে বললেন ৰাছা! হুমুমান, 
তোমার সঙ্গীর] এবং দেশের বানবের! সকলেই মুখ পোড়া হয়ে 
যাবে। 

সীতা দেবীর কথায় সত্যিই সকলের মুখই কালো হয়ে গিয়ে 
ছিলে]। ফলে কে হনুমান আর কে অঙ্গদ) শত্ররা -* সম্পরকে 
ভাবনায় পড়তো। 

বালক কুৰের গ্লেখলে। দুর্দিক থেকে শা'খানেক হনুমান তাল 
গাছ থেকে নেমে কুবেরের দিকে এগিয়ে আসছে । কুবেবের মনে 
ভয়ের পরিবর্তে আনন্দই দেখা দিলো) । ভাবলে! এর মধ্যে 
নিশ্য়ই রাম ভক্ত হনুমানও রয়েছে। কিস্তু, হগুমানকে সে 
চিনবে কেমন করে? 

কুরের শ্যামলীর মার কাছে শুনেছে হনুষানদের রাষ 
নাম শুনালে খুব খুশী হয়। সপ্তাইসেহাতভজোর করেতজোরে 
বলে উঠলে জয় শ্রীরাম। 
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কুবেরের মুখে শ্রীরাম ধ্বনি শুনে সকল হনুমান হাত জোর 
করে কিচির মিচির করে কয়েক মুনুর্ত কি যেন বললো হুন্ুমান- 
দের এই আচরনে কুবের বেশ আনন্দ পেলো । 

কুবের ৰললে1-_ তাই সব, তোমাদের মধো কেকীার ভক্ত 
হনুমান আমি তে। জানিনা, | হুমুমান যদি স্বয়ং আমার কাছে 
আসে তা হলে তার সঙ্গে একটু কোলা-_কোলি করি। 

কুবেরের কথা শুনে একটি বিশ!লকায় শনুমান কুবেরের 
দিকে এগিয়ে এলে1। কুবের বুঝতে পারলো এই হুচ্ছে বীর ভক্ত 
হনুমান । হনুমান এগিয়ে এলে কুবের ছু-হ্থাতে হন্ুমানকে জড়িয়ে 
ধরে বলতে শুর করলে] জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম । 

ইন্ুমানটি আকারে বালক কুবেরের চেয়েও অনেক বড় প্রায় 
একজন যুবকের আকৃতি! হমুমানের বুকে মাথা রেখে কুবের 
নিশ্চিন্তে হন্ুমানকে ছু'ভাতে জড়িয়ে ধরে ভ্রেমাগত বলতে থাকলে! 
জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম) আর হগ্ুমানটিও বাবা যেমন 
সেকের বধনে ছেলেকে আবদ্ধ বরেরাখেন ঠিকসে ভাবেষ্ট 
তাকে আবদ্ধ করে বেখেছেন। 

কয়েক মুনুতত হনুমানের সঙ্গে আলিঙ্গন রে কুবের বললো! 
ভ:'ই ছুনুমান, অঙগদ কোথায়? অঙ্গদ আমার শ্রী কৃষ্ণকে তীর 
বিদ্ধ করে শ্রীঅজে কতইনা ব্যাথা দিয়েছে। ভক্তের হাতের 
আঘাত শ্রী কৃষ্ণের গ্রাণে তীরের আঘাতের চেয়েও বেশী ব্যাথা 
দিয়ে ছিলো! । তাই শ্রী কৃষ্ণ মর্ত লীলা! সাঙ্ত করে চলে গেছেন। 
তিনি তে অজুনকে নিজ মুখে বলেছেন ভক্তের আহ্বানে তিনি 
বার বারই পৃথিবীতে আসবেন। তিশি সত্যিই অসবেণ ? 

কুবেরের ঝথার উত্তরে ছুন্ুমান এক মুুর্ত মিটি মিটি করে 
তাকিয়ে মাথা নাড়লে1। যার অর্থ হ্যা। কুবের খুশী হলো। 

কুবের হুমুমানকে বললো _ শ্যামলীর মার কাছে শুনেছি 
তুমি নাকি লাক দিয়ে সমুদ্র পাড় হয়ে গিয়েছিলে। অনেকে 
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বলে এসব নাকি গল্প। আমিকিস্তু বিশ্বাস করি। তবুও তুমি 
যদ্দি উত্তর দ্রিকের পুকুরট? এক লাফে পাড় হয়ে আর এক লাফে 
আসতে পারো তা হলে হয়তো আমার বিশ্বাস আরও শক্ত হবে। 

কুবেরের কথা শেষ হুতে না হতেই হনুমান পুকুরের পাড়ে 
দাড়িয়েলাফ দিলো । কুবেরে মনে মনেশ্রী রাম চন্দ্রের নাম 
স্মরণ করে বললে হে বাম, আমার বিশ্বাম যেন নষ্ট না হয়। 

কুবেরের বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলে৷ এত বড় দীঘিটা হনুমান 
অনায়াসে পাড় হয়েগেছে। আবার লাফ দিয়ে এ পাড়ে 
ফিরেও আসমছে। 


হনুমান ফিরে এলে কুবেল তাকে জড়িয়ে ধরে বললে ভাই, 
তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, তুমি রাগ করনি তো? 

হনুমান লক্ষণের মাথায় একবার চুমু খেলো। তারপর 
কুবেরের পা ছোয়ে নমস্কার করলে! । কুবের হনুমানের হাত ছুটো 
ধরে জিভ্‌ কেটে বললে! হুন্ুমান। তুমি কত বড় ভক্ত! তুমি 
আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে অপরাধী করোনা। মা 
বলেন নিজের গুণ না থাকলে অন্তের কাছ থেকে প্রণাম নিতে 
নেই। 

কুবেব বললো _ হন্মমান, তোমার সাগর প) 5 দেওয়ায় 
ঘটন। তো দেখলাম । লব-কুশ দুজন বালক তোমাদের কেমন 
ভাবে পরাজিত করেছিলে তা দেখতে ইচেছ করছে । চলো 
আমর] ছু-দলে ভাগ হয়ে কিছু ক্ষণ খেলা করি 

হসুমংনের দল কুবেরের কথা শুনে ছু-ভাগে ভাগ হয়ে 
গেলো । কুৰের বললো তোমরা আমার কথা বুঝতে পারো, 
আম তোমাদের কথা বুঝতে পারিনা, । খেলা কেমন করে 
জমবে! 

হুমা ঘল মিটি মিটি ভাসছে কৃষেরর কথা শুনে। 
কুবের রাগ করে বললে বুঝেছি, তোমরা আমার মতো কথাও 
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বলতে পারে! কিস্তু আমার সঙ্গে বলবেনা। সত্য ত্রেতা দ্বাপবে 
অনেক পণ্ড এবং জন্তও মানুষের ভাষা বলতে পারতো! । কিন্তু 
কলিযুগে মানুষ পশুর ভাষ! বুঝেনা, পঙশ্ মানুষের ভাষা বুঝেন] । 

হনুমান এবার দিব্যি মান,ষের মতো ম্বরে বললো তুমি 
ঠিকই বলছে! কুবের ভাই। আজকাল মান,যের মন কুটিলতায় 
ভরে গেছে। মনে মান্ষের অনিষ্ট চিন্তা করলে) পশুর অনিষ্ট 
চিন্তা করলে ষানুষের স্থুন্দর ভাৰ নষ্ট হয়ে যায়। তোমার মন 
স্বন্দর) ভাব সুন্দর, ভবিষ্যত স্বন্দর তাই তোমার সঙ্গে দেখ! 
করতে এলাম । প্রতোকে জীবের ভেক্করেই ভগবান বয়েছেন। 
যুগে যুগে ভগব।ন মানুষকে বিভিন্ন লীলার মাধ্যমে তাই দেখিয়ে 
গেছেন । কিন্তু, মানুষ ভগবানের লীল] ম্মরণ করতে চায়না। 
কলিয় প্রভাবে মানুষ আজ নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই 
চিন্তা করে না। 

কুবের বললে।__তোমর! কত দূৰ থেকে এসেছো, আমার 
সঙ্গে দেখা করতে । আমাদের বাড়ী চলে! তোমাদের আজ 


ভোজন করাবে!। আমাদের বাড়ী না খেয়ে আজ যেতে পাৰে 
না। 


হনুমান বললে] ওরে বাবা! আমর সবাই চুপি চুপি 
তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম । তোমাদেয় বাড়ী গেলে 
আমাদের সঙ্গে মানুষের ঝগড়া বেঁধে যাবে । 

বসস্ত কাল। বনু গাছ নেড়া হয়ে গেছে। কোন গাছের 
ডালে নৃত্তধন কিশলয় গজাতে শুরু করেছে । সজনে গাছ গুলোকে 
দেখগে মনে হয় মৃত গাছ পতনের জনক অপেক্ষামান। আম 
গাছ পাড়ার প্রত্যেক বাড়ীতেই নেড়। গাছের ফাকে ফাকে 
চির সবুজের মেল বসিয়ে রেখেছে। 

কয়েক দিন আগেও বাড়ী বাড়ী ছেলেদের কুল তলায় 
ভীড় দেখা যেতো। কুলগাছ গুলোও যেন সজনে গাছের 
মতোই স্বুত গাছের মেলা বসিয়েছে । বৃষ্টির ফোটা পড়লেই 
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সজনে ও কুলগাছে নৃতন কিশলয় দেখা দেবে। ক্ষেতের নেড়া 
ধান গাছ গুলোর পাশে বচি কচিলবুজ ঘাস গভিয়েছে। 
গরুর পাল মুক্তির আনন্দে সারা মাঠ চড়ে বেড়াচ্ছে। দু-একটা 
বেল গাছে বেল পাকতে শুক করেছে। কিছুদিন পরুই শিব চতুর্দশী | 
শিব পুজোয় বেল অপরিহার্য সামগ্রী । বেলকে শুদ্ধ ভাষায় 
প্রীকল বলে। 

সতাযুগের কথা। ভগবান বিষুর বৈকুণ্ঠে স্বর্ণ পালঙে 
বিশ্রাম করছেন আর লক্ষ্ীদেবী নারায়ণের পদসেবা করছেন। 
সেবা করতে করতে লক্ষ্মীদেবী ভাবছেন তিনি পৃথিবীত্তে সবচেয়ে 
ভাগ্যবতী কারণ অষ্ট প্রহরই তিনি ভগবান বিষ্ণুর সেবা করবার 
স্থযোগ পাচ্ছেন । ভগবান বিঞুরও নিশ্চয়ই তাকেই শ্ববচেয়ে 
বেশী ভালোবাসেন । 

ভগবান বিষ, লক্ষ্মীদেবীর অন্তরের কথার ম্বত্র ধরেই 
বললেন-_লক্ষ্মী, আমায় যারা সেবা করে তাদের চেয়েও আমি 
ওদের অনেক বেশী ভালোবসি যার! আমার প্রিয় ভক্তেৰ সেবা 
করেন। 

লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের সেবকদের মধ্যে নকলের উপরে 
থাকতে চান। নারায়ণের সবচেয়ে প্রিয় হয়ে থাকতে চান। 
তাতে যদি নারায়ণের কোন ভক্তের সেবা করতে হয় তাতেও 
তিনি রাজী । তাই নারায়ণকে জিজ্ঞেস করলেন_- প্রত, 
পৃথিবীতে তোমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত কে? আমি তার পদসেব। খে 
তোমার সবচেয়ে প্রিয়জন হতে চাই। 

নারায়ণ লক্ষ্মীর কথা শুনে বললেন__- ব্রিজগতে মন্াদেবই 
আমার সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত । তুমি যদি তাকে সেবায় সন্তষ্ঘ করতে 
পারো! তাছলে সত্যি সত্যিই তুমি আমার প্রাণাধিকা! হুবে। 

লঙ্ষ্মীলনেবী তখন পুক্কর ভীর্থে দেবাদিদেব শংকরের উপাসন! 
করতে শুরু করলেন। দেবাদিদেব শংকর লক্মীদেবীর তপব্যায় 
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বিস্মিত এবং মুগ্ধ হলেন। তিনি ভাবলেন হয়তো লল্ম্ীদেবী 
নারায়ণের মন জয় করতেই তার ভজন] করছেন। সত্যিকারের 
প্রাণের টান আছে কিনা তিনি তা পরীক্ষা করার জন্তই লম্্রী- 
দেবীকে দর্শন না দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। 

একবতসর লক্ষ্মীপ্দেবী মহাদেধের তপস্তা করার পর ভাবলেন 
তিমি নিশ্চয়ই তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ দিয়ে, গভীর বিশ্বাস নিয়ে মহা- 
দেবকে ডাকতে পারেননি । নাহলে যিনি আশুতোষ নামে 
জগতে পরিচিত তিনি এত নিুর হতে পারতেন না। 

তিনি ভাবলেন নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো স্তন' "আজ 
তিনি তার ছুটো স্তন কেটে শিবের পুজোয় ভোগ নিবেদন 
করবেন। 

লঙ্ষ্মীদেবী একটি স্তন কেটে ভোগের থালায় রেখে আর 
একটি স্তন কাটতে উদ্যত হতেই মহাদেব দেবীর হাত ধরে বল- 
লেন _ দেৰী, আমি আপনার সেবায় অতান্ত প্রীভ হুরেছি। 
আপনি মহাশক্তি হয়েও কেন আমার সাধনা করছেন বলুন। 
ভগবান বিষণ, যার পতি তার অপুরণীয় কিছু আছে বলে আমার 
জান নেই । আপনার এমন কি অভাব রয়েছে আমার কাছে 
দয়া কর প্রকাশ করুন। 

লক্ষ্রীদেবী বললেন _ ভক্তশ্রেষ্ঠ) আমার অভাব কিছুই 
নেই। আমি চাই নারায়ণ আমায় প্রাণাধিক! রূপেই ভালো- 
বাসেন । সেবায় স্বযোগ দিন । আপনি ত্রিজগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
বিষ, ভক্তঃ আপনি আমার প্রতি গ্রসন্ন ভন যাতে নারায়ণ 
আমায় সব্দাই ভালোবাসেন, কাছে রংণেল 

মহাদেব বললেন- - দেবী, বিষ মায়ার আমরা কতটুকু 
বুঝি । হুর্বাশা ঝধির অভিশাপে আপনি স্বগ।থকে বিধায় নিয়ে 
সমুদ্রে প্রবেশ কষেছিলেন। সমুদ্র মন্থন কব” প্রধান কারণও 
ছিলেন আপনি । আনাকে ফিরে পেতে; অন্বশ্ত সংগ্রুছু করতে 
তগবান বিষণ, সমুদ্র মন্থনের পরামর্শ দিয়েছিজেন। 
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চিরকাল আমি যোগ সাধনায় মগ্ন থাকি। কিন্তু ভগবান 
'বিষুট যখন মোহিনী রূপ ধারণ করে দেবগণের মধ্যে অমৃত 
বিতরণ করছিলেন তখন মাত্র দৈতাগণই মোহিত হয়নি আমিও 
মোহিত হয়ে কাম জর্জরত হয়ে পড়েছিপাম। স্ুতর!ং ৰিষু 
মায়া বুঝার সাধ্য আমারও নেই। তার মায়ায় মোহিত হয়ে 
পরমাশক্তি হয়েও আপনি আমার সাধনায় লিপ্ত ছয়েছেন। যে 
মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত করতে পারে তার কি কথখনে। 
ভৃত্যকে ভজন করার প্রয়োজন হয়? আপনি বৈকুঠে ফিরে 
যান। আমি ভগবান বিষুর প্রতি প্রার্থনা জানাচ্ছি তিনি যেন 
কথনে। আপনাকে তার সেবা থেকে বঞ্চিত না করেন। 

অ।পনার স্তনের পবিত্র স্পর্শ পেয়েছে ধরা দেবী | এই 
স্পর্শ কখনো বিফলে যেতে পারে না। এ দেখুন এই স্পর্শ 


থেকেই স্থষ্টি হয়েছে এক বৃক্ষের । ত।তে ফলও ধরে রয়েছে। 


যার আকৃতি অনেকটা স্তনের মতো; এই ফলস জগতে শ্রীফল বা 
বিল্বফল নামে পরিচিত হবে । এই গ।ছের পাতা ব্যাতীত কোন 
পুজাই সার্থক হবে না। এ ফ দিয়ে আজকের মতে! ফাল্তুন 
মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথিত্বে যারা আমার পুজো করবে আমার 
বরে তাদের মনবাসন] পূর্ণ হবে । 

চৈত্র মাসের শ্ররা পঞ্চমী । নবমী তিথিতে শ্রীরামরক্দ্রের 
জন্ম হয়েছিলো । হারাধনের বাড়ীতে প্রতি বছরই রাম নবমী 
তিথি পালিত হয় । বসন্ত চৌধুরী জীবিত না থাকলেও তার 
স্থযোগ্য পুত্র জয়ন্ত লিতার মৃত্যুর পরও বাসন্তী পূজো চালু 
রেখেছে । বাসস্তী পূজোয় অষ্টনী দিন জমিদার বাড়ীতে পণ্ড- 
বলি দেওয। ছয় এবং গ্রামের সকলকে [থিচুরি খাওয়ানো হয়। 

দ্বাপর যুগের কথ!। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রতিজ্িন কাঙাল 
ভোজনের ব্যবস্থা করেছেন। প্রতিদিন শত শত কাঙ্গাল পুরে 
ভোজন করছেন। 
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ইমান শুনলেন শ্রীকৃষ্ণের কাঙ্গাল ভোজনের কথা । ভিনি 
শ্রীকৃকঝকে পরীক্ষা করার জন্তই ব্রাহ্ধণের ছদ্ম ৰেশে কাঙ্গাল 
ভোজনের স্থানে এসে হাজির হলেন 


তখনে। হুর হয়লি। ছদ্মবেশী হণ্ুমান পাচকদের বল- 
লেন-__ ভাই, আঁমি করেক দিনের উপবাসী। আমাকে এক্ষুণি 
খাবার না/দিলে হয়তো গ্রাপ বের কয়ে যাবে। তোমাদের 
শ্রীকৃষ্ণের তা হলে খুব ছুর্ণাম হবে। 

পাচকর1 ভাবলেষ-_- এই বৃদ্ধ ক্রাঙ্গণ কতটুকই বাখাবে। 
তার বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণকে ভোজনে বসালেন। 

ক্রমে সমস্ত রান্না করা খাবার দিলেন। পিছু ফিরতে ন 
ফিরতেই ছদ্মবেশী হনুমান সৰ খেয়ে ফেলেন। তারপর বলতে 
থাকেন আরো! খাবার আনেো।। তার বুদ্ধের কথা শুনে পরি- 
বেশন কারীগণ চাল ডাল এনে দিতে দিতে সমস্ত চাল ভালই 
শেষ হয়ে গেলো! উদ্ভোক্তাগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সব খবর 
জানালেন। তগবান শ্রীকৃষ্ণ সব জানতে পেখে লক্ষী দেবীকে 
এর ব্যবস্থা করতে বললেন । লল্ষ্রীদেবী বানা শালার 
এসে গ্রবেশ করা মাত্র আবার অন্ন ব্যাঞন সন রানার সব 
পত্র ভন্তি হয়ে গেলো; পরিবেশনকারিগণ *ন প্রশর বেল? 
পর্যযস্ত পথিবেশন করনে লাগলেন £ কিন্তু, তাতেও বৃদ্ধের পেট 
ভরলো না ॥ এদিকে হাজার হাজার কার্টাল খাধাবরের জঙ্গট 
অপেক্ষা! করছেন৷ তখন ভগবান শ্রীকষচ এসে গনুমামকে দর্শন 
দিয়ে তৃপ্ত করলেন এবং হনুমানও জন্য সব কাজীলচর কথা ভেবে 
ভে।জন শেষ করুলেন। 

কুষের হন্থুমানকে জিজ্ঞেস করলো ভাই, দ্বাপখ যুগের কাঙ্গাল 
ভোজনের মতো কাজ করাশেো তেন ॥ হনুম।ন হা।সংপা। 

কুৰের ৰাড়ীতে ফিরে এলে পদ্মাবতী কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে 
বললেন কুবের, কতবার, বললাম বাড়ী থেকে এখন আর বের 
হবিব।। আমার কথা তো একদম শুনলি ন!। হাতমুখ না 
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ধুয়ে, মুখে কিছু না দিয়েই চলে গেলি। আয়যাবাস্সান করে 
চারটে খেয়ে নে। 


কুবের বললে! মা, আমার একটা কথা রাখবে তে! ? যদি 
আমার কথা না রাখে তা হলে শ্ানও করবে! না ভ।তও খাবো 
না। 

পল্মাধতী ছেলের এমন অদ্ভুত কথা শুনে ছেলের মুখের 
দ্রিকে এক পলক তাকালেন | পন্লাবতীও এখন কিছু কিছু বুঝতে 
পারছেন যে তার এই ছেলে সাধারণ ছেলেব চেয়ে অনেকটা 
ব্যাতিক্রম । কুবেরে জন্মের আগে যেসব জমি বদ্ধা ছিলে! 
এখন সে সব জমিতে তালো ফনল ফলছে। যেগাই বাচ্চা 
দিতো নাঁদে গাইও বাচ্চা দিছে । মৌড়েশ্বরের অপরিমীম. 
কপা আছে কুবেবের উপর | এ কথা পদ্মাবতী ষোল আন 
বিশ্বাস করেন, 

কুৰের মা'র নিরবতা দেখে চঞ্চল হয়ে বার বার ঘলতে 
ণগলো _ বলে? না মা আমার কথা রাখবে? 

পল্মাবততী বললেম _ বাবা, যদি তোমার কথা রক্ষা কর। 
একেরারে অঙস্তব না হয় তা অবশ্যই রাখবো । বলো তোমায় 
হুলে কথা। 

কুবের মায়ের জাচলে নিজের হাত ছুটে। চেনে বললো__ 
মা,আমি জানি তোমার অ।মার কথা রাখবে। আমি হম" 
মানজীকে নিমন্থণ করেছি। আগামী বামনবমীর দিন হুপুর 
বেজায় আমাদের এখানে ম্ধ্যাহু ভোজন করতে। 

হন্নমানজী একশে। আট সঙ্গী নিয়ে আমাদের বাড়ীতে 
ছুপুরে প্রসাদ পেতে আলবে। 

_হত্রমান! হনুমান কোথায় দেখলে বাছা! এখানে 


তো একট! বানরও এত বছরে দেখা যায়নি। তুমিকি ফাল 
রাতে স্বপন দেখেছিলে ? 


_. নামা, স্বপন দ্বেখিনি। এইতে1) এই মাল হস্তুমানজী 
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এবং তার ঈল _ বলের সঙ্গে জোর পুকুরের পাড় খেলা কে 
এলাম | হৃনুমানজী লাফ দিয়ে বড় পুকুরটা পাড় হয়ে অমাকে 
দেখিয়ে দিলো সে ভ্রেতাধুগে সাগর পার হয়ে লংকায় সীতা 
সন্ধানে গিয়ে ছিলো । 

পল্লাবতী বললেন বাবা, তুমি আগে স্নান কর ভাত খা 
তারয়র তোমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলবো 

_ না মা, আগে আমার কথার জবান দাও, | ওঝা কিন্তু 


ঠিক সময়ে এসে হাজিব হবে। তোমরা যদি ওদের অসম্মান 
করে তাহলে আমায় ভারাবে। 


পদ্মাবতী মনে মনে শিউরে উঠেন। ছেলের মাথায় হাত 
দিয়ে বলেন বালাই ফট. । আমি তোদার বাবাকে বলে তোমার 
হন্থমানজীর ভোজনের বাবস্থা করকো। 

কারাধন আজ মোটামোটি অবসর । কোনছাত্র আজ ন্মার 
ন্যায় শাস্ত্রের পাঠ নিতে তার কাছে আঙমেনি। একটু আগে 
গরু ঘরে গিয়ে লালীকে যে খাবার দেওয়া হয়েছে তা তদারুকি 
করছিলেন। হারাধন গোয়াল ঘরের কাজ সেরে বাইরে এসে মা। 
ছেলেকে এক জায়গায় কথা বলতে দেখে স্ত্রীকে বললেন -_ কি গো 
কুবেবের মা, ছেলেটার সান খাওয়ার ব্যবস্থা করে]! । বেলা 
ইয়েছে। 


কুবের বললো-_ মাঃ তৃমি থাবাকে জিতঙ্ছেস কবো না 
হুনুমানজশীকে খাওয়াবে কিনা? 

_ ক্জবো বানা। তুমি চলো। তৈল মেখেক্রান সেরে 
আসবে । তোমার কথা তোমাব বাবা নিশ্চযুক রাখবেন। 

__ বাবা ফি আঙ্ষার কথা না রাখেন তালে আমি হনু- 
সানজীও সঙ্গে অজানা স্থানে চলে যাবো । 

জগন্নাথও মাকে এসে জড়িয়ে ধরেছে। সেমায়ের কোলে 
উঠল1। মা জগর্লাথঞ্ে কোলে কধে কুবেরের হাত ধরে রান 
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ঘরের লামনে গিয়ে শ্বামলীর মাকে ডেকে বললেন-_ শ্যামলীর 
মাঃ তৈলের পাত্রটা এনে কুবেবের গায়ে-মাথায় তৈল মেখে দাও। 
ওর শ্ষিধে পেয়েছে। 

কুবেরের থাওয়ার পর ছেলেকে নিয়ে বিছ্বানায় গেলেন 
পদ্মাবন্তী। বললেন-__ বাবা কুবের, তোমার ভক্ত প্রহ্থলাদের 
গল্প বলবো এখন । গল্প শুনতে শুনতে একটু ঘুমিয়ে নাও। 
তারপব একটু খেল করে এসো। 

_ তুমি গল্প শুরু করো। শামি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে 
পড়বো । বাবা দুপুরে খেতে বসলে আমার কথাট। ৰলতে ভুলে 
যেওন। যেশ। 

-- না বাবা। 

পদ্মাবী বললেন বাবা, প্রহশাদ শিশুকাল থেকেই ছিলো 
বধুঃ ভক্ত। প্রহলাদ মার কাছে শুনে ছিলো ত্রিজগতে 
নারায়ণের চেয়ে শক্তিমান আর কেউ নেই। 

প্রহলাদ জানে তার বাধা ব্রিভুখনের অধিশ্বর | ব্রহ্মার 
বরে তার বাষা হিরন্যকশিপু প্রায় অমরত্বের অধিকারী । 
ছিরন্তকাশপু অমর বর ব্রহ্মার কাছ থেকে না পেলেও এমন বর 
পেয়েছিলেন যাকে প্রায় অমর বলা যেতে পারে । 

ছিরন্তকশিপু বলেছিলেন ব্রন্মা আপন আমায় এমন বর 
দিন যে মানুষও নয় পশুও নয় এমন কোন জীব যদি স্থলে 
জলে অন্তরিক্ষের বাইরে আমাকে বধ করতে উদ্যত হয় ত্বাহলেই 
বধ করতে পারবে। 

পিতার এহেন ক্ষমতার কথ জানা থাকায় প্রহ্নাদ ত।র 
মাকে জ্িত্তেল কবেছিলেন মা নারায়ণ ক আমার বাবার চেয়েও 
শক্তিমান £ 

প্রহলাঙগের কথা শুনে তার মা উত্তর করেছিলেন হ্যা বাবা। 
তিন সব শর্তমান! তিনি সবসুতে বিরাজমান । এবং সকলের 
অঙ্গলকারী। তোমার বাবা ব্রন্ধার বলে বলীয়ান হয়ে অস্বংকার 
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বশতঃ ভগবান বিষুকে অস্বীকার করছে। অমাননা করছে। 
অপমান করছে। তুমি তোমার পিতার আদেশ ন। শুনে মনে 
মনে নারায়ণকেই ভজনা করো। তোমার কল্যাণ হবে। 

প্রহলাদের কথা শুনতে শুনতে ঘুমে কুবেবের চেখ ছোট 
হয়ে আসছে। তবুও ক্ষণে ক্ষণে চোখ মেলে মাকে জিজ্ঞেস 
করছে__ তারপর কিহলোমা? 

পদ্মাবতী বলতে লাগলেন স্থিরম্যকশিপু যখন শুনলেন তার 
ছেলে শু নারায়ণের নাম জপ. করছে। অন্ত কোন বিগ্বা শিক্ষা 
করছেনা তখন ছ্বেলের মন থেকে নারায়ণের শাম দূর করতে 
রাজ প্রাসাদ থেকে গুরুগৃহে পাঠিয়ে দিলেন । গুকপুত্রকে 
ছেলের শিক্ষার ভার দিলেন, গুরু-পুত্রকে অন্বরোধ করলেন 
ছেলেকে এমন শিক্ষা দিতে যাতে ছেলের মন বিষণ্ণ বিদ্বেষ 
পরিপুর্ণ হয়ে উঠে । 

গ্রহলাদ কি বিধুর বিছেষী হয়ে পঙডে ছিলেন? 

_না। তিনি তো অন্থর্যামী। তিনি জানেন প্রহ্লাদের 
জন্ম হয়েছে শুভক্ষণে। পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য তাই 
তার মধ্যে বিষু ভক্তির ভাবকে আরো বেশী জাগিয়ে দিয়ে- 
ছলেন। 

হিরম্য কশিপু যখন জানতে পারলেন পুত্র প্রহলাদ গুক গৃহে 
গিয়েও পড়াশুনা না করে শুধু বিষুট নাম জপ করছে তখন বাড়ী 
এসে রাগ করে নিজ পুত্রকে হত্যা করার জন্য একে একে সাপের 
বিষ খাওয়ালেন। ফুটন্ত তৈলে নিক্ষেপ করলেন। হাতীর 
পায়ের নীচে ফেলতে আদেশ দ্িলেন। তারপর সমুদ্রে নিক্ষেপ 
করলেন । কিন্তু, সৰজ্পই গ্রহলাদ ভগব- তিতির কৃপায় রক্ষা 
পেলেন । তারপর প্রহুলাদকে জিজ্ঞেস করতেপ _ তোর নারায়ণ 
কোথায় আছে বল আমি তাকে হত্যা করবে । 

প্রজলাদ বললেন-__ মা বলেছেন নারায়ণ সবত্রহই আছেন, 


পাতা ৯ খ্রি $ 


তার কৃপাতেই সকল বিপদ থেকে উদ্ধার ণ্.শ্রহু! 
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ছিরচ্ঠকশিপু জিজ্ঞেস করতেন এ স্ফটিক স্তাস্তের ভেতর তোর 
নারায়ণ আছে? প্রহলাদদ বললেন__ হায। হিরম্যকশিপু 
রেখে লাথি মেরে স্কটিক স্তত্ত ভেঙ্গে ফেলেন। প্রচণ্ড গর্জন 
করে নৃসিংহ বূপ পবিগ্রহ করে ভগবান বিষুঃ ছিরম্তকশিপুকে নিজ 
হাটুর উপর রেখে বুক চিংড় হত্যা করলেন । 

পন্মাবতী গল্প বলে দেখেন ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে! স্বামী 
পুজো সেরে খাবা।রর জন্য বসে আছেন। পন্মাবতী তাড়া তাড়ি 
রান্না ঘরে ছুটে গেলেন স্বামীকে খাবার দিতে: 

বস/ম্তর শেষ কবলে বেশ গরম পডেছে। পদ্মাবত” স্বামীকে 
খাবার দিয়ে তাল পাতার একটা পাখা দিষে স্বামীকে বাতাস 
করে গরমের হাত থেকে বক্ষা করতে চেষ্ঠা করছেন। 

স্বামীর খা ওয়া হয়ে গেলে পদ্মাবতী স্বামীর তুপুবের বিশ্রা- 
১মর আয়োজন কবে দিয়েভুকায় তামাক সেজে এগিয়ে দিয়ে 
বসলেন _শুপছে, তোমার ছেলে কুবের আমায় এক প্রতিজ্ঞায় 
আবদ্ধ বরেছে। আমি তো এটুকুন ছেলের এরকম আচরণ 
দেখে বিস্ময়ে একে বাবে থ? বনে গেছি । এ তল্লাটে হনুমান 
লেন বাখবুও (নই । কিন্তু, তোম!র ছেলে বলেছে আজই 
পাঠশ'লা থেকে ফিতে এসে জোর পুকুর দিয়ে যাবার সময় 
হনুমান ও তার সঙ্গীদের দেখা পেয়ে ছিলো । তাদের নাকি 
শঃগামী বামনবমীতে আমাদের বাড়ী নেমন্রন্ক করে এসেছে । 
বলেছ যদি হন্ুন'ম.দব চভান্রনের ব্যবস্থা না কা হয় তাহলে সে 
বাড়ী থেকে হনুমানদর সঙ্গে পালিয়ে যাবে । 

হাএাধন অনে কুবের শুভ সংস্কার দিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। 
অলোকিক ঘটন] তর জীবনে ঘটা অসস্তথ ব্যাপার নয়। তা 
হারাধন বললেন-_- এই এলাকায় হনুমান কিংবা বানর দেখা 
যায়না! বটে কিন্ত এক ক্রোশ দুরেই তো বন বুয়েছে। সেখানে 
বানর কিংবা! হনুমান নিশ্চযুই আছে। আর সবচেয়ে বড় কথা 


শ্রীপাদ নিত্যানম্দ লীলা কথা_ ৪ গ্রদীপ আচার্য 


কুবের কখনো মিথে। কথা বলতে পারেনা। সাধারণ হনুমান 
হলে মাণ,ষের ভাষায় কথাও বলতা না। এত বড় দীঘি 
পারাপার হয়ে সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার সত্যতা পরীক্ষা! দেবারও 
প্রয়োজন হতো না' কুবের সত কথাই বলেছে তিনে 
নিশ্চয়ই দয়ং হন,মান । আমি তাদের আগার ব্যবস্থা করকো। 
জ মদার জয়ুন্তবাবুর কাছেও কথাট। জানাতে হয়। জামদারবাবুও 
পিতা বসন্ত চৌধুরীর মতোই দেবদ্ধিতজ ভক্তিমান' তিনিও 
বামর (ভাজনে কিছু সম্কায়তা করতে পারেন। 

জমিদারবাবুয বড় ছেলে গৌরের নবাবের এক হাজারী 
মনসরদার হিসেবে কাজে ষেগ দিয়েছেন । ছোট ছেলে জয়ন্ত 
পিতার জমিদারী দেখাশুনা করছেন। তিনিই এখন গ্রামের 
মাঁন,ষের কাছে জমিদার রূপে পরিচিত । 


বাসস্তি পুজো ধুম ধামের সঙেই ধেশ কয়েক বছর ধরে 
জমিদ'র বাড়ীলে চলে আসছে। পুজোর তিন দিন রাত্রিতে 
বিভিন্ন পাল কীর্তণ এবং নাচেব জলসা বসানো হয়। পালা 
কীর্তন শেষ হলে রাত দ্বিতীয় গ্রছর থেকে জমিদার বাড়ীর নাচ 
মহুলে নাচের আসব বসে । এই তিন দিন নাচের আদর সকলের 
জন্যই খোলা থাকে । গ্রামের সাধারণ কৃষক যেমন বাউজীর 
নাচ দেখতে মধা রাতে জমিদার বাবুর মাচ মহলে হাজির হয় 
তেমনি বেশমী পর্দার আড়াল থেকে জমিদার বাড়ীর অন্দর 
মহলের অনেক মঠিলাও বাঈজীর নাচ দেখতে এসে দোতলার 
বারান্দায় কসেন। 


এলাহাবাদের বাঈজী, স্থন্দরা বাঈ গত দু-বছর ধরেই এক- 
চক্রো গ্রামের জয়ুস্ত চৌধুরীর বাড়ীতে গ্রান গাইতে আসে। 
এপচন্রা গ্রামেও এক জন বাজী আছে। সেও দেখতে হুন্দরী 
এবং খুব ভালে! নাচে । এলাহাবাদের স্থন্দরী বাঈজীয় সঙ্গে 
সেও গঙ্ত বছরু নাচের আসরে যোগ দিয়েছলো। 
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হারাধন ঠিক করেছে সামান্য সময় ক্শ্রাম করে বিকেলে 
জমিদার বাবুর কাছারি বাড়ীতে গিয়ে বানর ভোজনের আমন্ন 
জানিয়ে আসবেন সে সময় যদি জমিদারবাবু কোন 
সাহায্যের আশ্বাস দেন তলে ভালই নী হলে নিজেই খাদ্য 
সামগ্রী যোগারের জন্বা তৎপর হুবে। 

একশত আটজন বানর ছাডাও মানুষ হবে প্রায় ছু-তিনশো, ৷ 

চারশো লোকের রান্নার সামগ্রীর যোগার তাকেই করতে হবে। 
নিবারণদাও যদি কিছুটা সাহায্য করেন তাহলে তার পরিশ্রম 
কিছুট। কম হুবে। 

হারাধন ধুতি পরেন। একটা জামা গায়ে দিয়ে পাতল' 
একট চাদর কাধে চড়িয়ে পান মুখে দিয়ে জমিদার বাবুর বাড়ী 
যারা করলেন। 

বিকেল বেলায় জ.মদার লাবুব বাড়ীতে প্রজাদের উপস্ফিতি 
খুব কমই থাকে । দুপুরের খাবার (সবে, বিশ্রাম নয়ে কয়েকজন 
বযুস্ক নিয়ে দেওয়ান লন কাছাবি বাড়ীতে বসে গন্স করার 
মাঝে হিসেব পত্র এবং প্রয়োজনীয় কাজ সেরে নেন জ্মিনার 
হি 

হাখাধন কাছারী বাড়ীতে গিয়ে পৌছলে জ্যস্ত চৌধুরী 
সহ সকলেই উঠে দাড়িয়ে হারাধন্কে প্রণাম জানালেন । জায় 
বাবু বললেন ঠ'কুর মশায় এসেছেন ভালোই হলে] । এবারও 
তো মা বাসন্তীদেশর পুজোর সকল আ.য়াজন সম্পন্ন হয়েছে। 
অ'পনি বামনবমী পালন করেন বলে পুজোয় আপনাকে তিন- 
দিন (কান বন্ধই পাওয়া যায় না । এবার কৃপা ঝরে আপনিও 
পুজোর ভিনদ্দিন "আমাদের সঙ্গে থেকে শামাদের আনন্দ দান 
করুন । 

হারাধন বললেন জমিদার মশায়, মায়ের পুজোর তিনদিন 
থাকতে পারলে আমিও খুব আনন্দ পেতাম । আমাদের শাস্ত্র 
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বল্পেছে শহন উদ্ধ'ল, পাশ ও ভৌমি এই চ1ঝটি একাদশী, রামন- 
বমী। [শখ চতুর্দশী, ক্র জন্মষ্ঠামী এবং বাধার জন্মাষ্টমী সক- 
লেকে অবন্থাই পালন করা কর্তব্য এতপিন বামনণমীতে নির্জল। 
উপবাস করাছছ। শ্িস্ত, আমার শ্রীমান কুবের একশত আটজন 
হগুমানকে রামনবমীর দিন নেমতম্ম করে এসেছে। রামনবমী 
এবার ভাই বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধধ্যমে পালনের ব্যবস্থা 
সরু] হলেও এবার আর নির্জল। উপবাঁসথাকবো না । হয়তো 
রামচন্দ্র কোন কারণে তার জন্মদিনে জীবকে উপবাসী না 
রাখতে মনস্ত করেছেন। জন্মদিনে উপবাসী না থাঝাই ভালে।। 
তিরোধান দিৰসে শোক পালন কর] হয় আব জন্মদিনে আনন্দ 
করা হয়। শ্রীরামচন্দ্র তাই লীলা চ্ছলে তার জম্মদিন ভুরি ভোজ- 
(এব ম'ধামে পালন করার ইজিত দিপশেন। আমি আপন।র 
কাছে এসোছ বাম লবমীীতে আমার বাড়ীতে বাবর ভে'গনের 
আয়োজন কব হয়েছে । প্রতি বছরই আমর বাড়ীতে বাম- 
নবমী উপলঙ্ষো নীর্তন,. পাঠ ইত্যাদি চলে। এবার বানর 
ভোজনেব আয়োজন করা হওয়ায় গ্রামের প্রিছু ধর্মপ্র।ণ ব্যাক্তিও 
আমার বাড়ীতে প্রমাদ পাবেন । আমার ইচ্ছে এবার আপনিও 
আমাদের ব'ড়ীতে প্রসাদ গ্রহণ কন | 

জয়গ্তও জানে কুবেরের জন্মের পর থেকে তাদের জমিদাবীর 
অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে । বাবা স্বয়ং ভার ্থর্যদর্শনে 
হার্জর থে:ক খাবার দাবাররে সব খরচই বহন করেছেন। শুধু 
তাই নয় ব্যবস্থাপনার তদারকিও কৰেছেন। কিন্তু, তাই বলে এ 
বালকের সঙ্গে হনুমানের আল।প হবে আর বালকের আহ্বানে 
হনুমানরা এসে প্রসাদ গ্রঙ্ণ করবে একথা মেনে নেওয়া ছেলে 
মামুষী ছাঁড়া আর কিছুই নয়। 

জয়ন্ত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন__ পণ্ডিত মশায়, 
আমার মনে হয়না আপনার বাড়ীতে ছুনুমানের। দল বেধে 
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ভোজনে আসবে । তবুও আপনার অগাধ বিশ্বাসের ফলে ভগ- 
বান মৌড়েশ্বর হয়তো আপনার বাড়ীতে কোন শালেশকিক ঘট- 
ন1র অবতাবুণা করতেও পাবরেন। আপনি বানর ভে!জনের 
আয়োজন বরুন | আমি ছুশেো মাগ্ুষেব ভোজ্নের খরচ বগুন 
করবে]। ছুশো লোকের খায় খরচা বাবদ যেসব খাদ্য সামগ্রীর 
প্রয়োজন হবে অষ্টমী তিথিতে মাপনার বাড়ীতে পািয়ে দেওয়া 
হবে। 

- আমি জানি আপনি আপনার পিজার মক্ুই দেব-ছ্িজে 
শ্রদ্ধাশীল! অ।পনি এবারের উৎসবে থখকবেন তো? 

সারাদিন তে থাক] সম্ভর হবেনা। আপনি যখন 

বলেছেন তখন বেলা দ্বিপ্রহরে আপনার বাড়ী যাবো এবং তৃতীয় 
প্রহরে ফিরে আসবো । চিন্তিত হবেন না, আপনার বাড়তে 
বাশরগণ না অ'সঙল্লে আমার এলাকার প্রজাগণ সানন্দে আপ- 
নার বাড়ী গিয়ে প্রসাদ খেয়ে আসনে ' 

আপনার পথ'য়ু মনে অনেক সাহস পেলাম' আমাও 


বিশ্বাস আছে শ্রীরাম নিশ্চয়ই তার জম্ম [তিথিতে তরু ভক্তদের 
পাঠিয়ে আমাকে অপমানের হাত থেকে বক্ষা করপেন। আ'ম 


চলি। 

- সঞ্চমি দিন পুজোর আগেই একবার এ, পর্শপ দিয়ে 
যাবেন এবং পুজা যত নিধিদ্বে সম্পন্ন হর তার দন্ত মায়ের 
কাছে গ্রার্থনা জানাবেন । 

-- সেক্ো একশো নার । ভগবান ভল্তকে গখনো ইচ্ছে 
করে বিপদে ফেলেন না। 

বানবু ভে!জ্ঞনর কথা পাড়ার যে শুনে সহ অবাক হয়ু। 
এ হেন অদ্ভুত “ভ জনের ন্যসস্থায় মানুষের কৌতুহল যেন তুঙ্গে 
উঠেছে। জন্মের পর থেকে যারা এখানে বৃদ্ধ হয়েছেন তারাও 
এই গ্রামে কখনো কন্ুমান দেখেন নি। একশো আট জন 
হগমান এসে যদ্দি সত্যি সত্যিই হারাধনের বাড়ীতে প্রসাদ 
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গ্রহণ করে তা হলে বলতে হবে মহাত্মগণই বানরের বেশ ধারণ 
করে প্রসাদ গ্রহণ করতে এসেছেন 
গ্রামের অনেক বাড়ী থেকেই বানর ভোজনের জন্য বিভিন্ন 
উপকরণ এলে] । ভোর হতে নাহতেই হারাধন স্নান করে জগ- 
নাথের পুজোয় বসলেন ' জগন্নাথেব কাছে প্রার্থনা জানালেন__ 
এীভূ, তুমি তোমার সন্মান রক্ষা করো] আমি কিছুই জানি 
না একটি বালকের মাধ্যমে যে লীলার অবতারণা করতে 
যাচ্ছে তার পুরে! দায়িত্ব তোমার । 
হারাধনের কাড়ীর পশ্চিম দিকে রয়েছে জমিদার বাবুর 
দেওয়া নিষ্ষর ধানের জমি । জমিতে এখন কোন ফসল নেই। 
শীতে ধানের ক্ষেতে ফাটল দেখা দিয়েছে । এক পশলা বৃষ্টি 
হলেই হা! করা মাটি আধার জোড় লাগবে । ক্ষেতেই কীর্তন 
চলছে ক্ষেতের এক পাশে পাচটি উনোনে রান্নার কাঁজ চলছে। 
ঝাঁধুনি, পরিবেশনকারী এবং স্বেচ্ছাসেবী সবাই সতঃ স্ফুত 
হয়ে ভোর হতে নাহতেই কাজে নেমেছে । তারাও আজ সেই 
অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী হুতে চায়। যারানেমন্ত্রন্য পায়নি 
তারাও নেমন্ত্রত্যের অপেক্ষা না করে হারাধনের বাড়ী এসে 


হাজির হয়েছে। . 
বেল] দ্বিতীয় গ্র্রের আগেই বানা শেষ হয়ে গেছে। গৃহ 


দেবতা জগন্নাথ এবং শ্রীরাম চন্দ্রের উদ্বোশ্ে ভোগ লাগানো 
হয়েছে। জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে কভটুকু পর পরই কীতনীয়াগণ 
মুখর ভয়ে উঠ'ছন। কীর্তনীয়াদের সঙ্গে স্বর মিলিয়ে উপস্থিত 
ভক্ত মণ্ডসী « সঙ্জে'বরে বলে উঠ লন জয় শ্রীরাম । 

ভমিদ।ব জয়ন্ত ,চীধুরী সেবক পাঠিয়ে হারাধনের এই মন্থ।ন 
কাজে সহায়তা করছেন নেলাদ্বিভীয় প্রহরে ঘোড়াব পিঠে 
চড়ে নন্ধুৎদ্ 'নয়ে জমিদর এ'বু এসে দেখেন তার জমিদারী 
হাজার তু এক লোক এখানে এসে জম হয়েছে! অথচ তিনি মাত্র 
হশে। লোকের বাবস্থা করেছেন। 


(৫৪ ) 


জনগণ দেখে জমিদার দেওয়ানকে বললন --- দেওয়ান মশায়, 
সকলেই যাতে প্রসাদ পায় এই ব্যবস্থা করুন। এখানে কেউ 
গ্রসাদ না পেয়ে গেলে পেটা আমার পক্ষেই লজ্জার কারণ হুবে। 
মানব ভাজনের ব্যাপাবরুট! আমিই গ্রহণ করেছি। 

উৎস্থক জনতার ভীর মাঝে মাঝে চারদিকে চেয়ে দেখছিলো 
সত্যি সত্যিই রাম ভক্তরা আমেন কিনা । শরনেকেই বেলা দ্বিপ্রহর 
হয়েযাবার পরব বলাবলি করতে শ্র করলো ছেলের কথায় 
হারাই পণ্ডিতের এই বিরাট ব্যবস্থার আয়োজন করা উচিৎ হয় 
নি। মাঝে জমিদার বাবুরও বেশ টাকা নষ্ট হলো, 

জনরব হারাই পণ্ডিতই শুধু নয়. জমিদার জয়ন্ত চৌধুরীর 
কাছেও পৌছলো। জয়ন্ত চৌধুরী পাশে বসা গ্রামের মোড়লদের 
বললেন__ আপনাত। আমার টাকার অপচয়ের কথা বলছেন 
কেন? আপনাদের দেওয়া খ'জনাত টাকাতেই ভোজ হচ্ছে 
আপনাবাই প্রসাদ পাবেন' ঝাম ভক্তব] না 'এলেও কুবেরেও 
কথাকে কেন্দ্র করে যে এতবড উৎসবের আয়োজন হলে! তা তা 
সামান্ত ব্যাপার নয়। আমার হনুমান দেখান কৌতুহল আছে 
বটে কিন্তু হন্তমানের দল লা এলেও আমার বিন্দু মাত্র মল ক 
হবে না। একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে একটা উতসন অগুষ্ঠিত 
হতে চলেছে তাতেই আমি খুশী । 

জনার্দন পণ্ডিত বললেন _ জমিদার মশায় কুবেধের কথা 
মিথো হবে বলে আমার মনে হয়না । আমি সেদিন আমার 
(গাপাল মন্দিরে মানস চক্ষে দেখতে পেয়েছি গোপাল থেকে 
দুজন বালক বের হুয়েছে। একটি গৌরবর্ণ অপৃধ মুখগ্রী রূপে 
ঘর আলোকিত করেছে। আর একজন শ্য'ম এবং রাধার মিলিত 
রূপে যেরূপ হ্বয় সেই রূপের একটি বালক । ভালো কৰে 
তাকিয়ে দেখলাম দ্বিতীয় বালকটি আব কেউ নয়, আমাদের 
কুপে।। আমি ভয়ে বিস্ময়ে অবাক হয়ে বসে রইলাম়। 


(৫৫) 


ভমিদার বাবু কুবেরকে কাছে ডেকে নিলেন। ফরাসের 
উপর নিজের কাছে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন বাধা, তোমার 
হন্ুমানজী সতি, সত্যিই আসবেন তো? 

কুবের জমিদারের কথা শুনে কয়ে মুহুতে চুপ করে 
রইলে।। তারপর জিজ্েস করলো বেলা কত প্রহর হলো? 

বাকী আছে ছুপুর হবে একদগু। 

_ তা হলে এক দণ্ড পরেই তারা আসবেন। আমি জানি 
হুনুমানজী কখনো মিথো কথ বলেন না। 

হারাধনঞ্ে উদ্দেশ্য করে বললো বাবা, পুকুর থেকে বাড়ী 
পর্যন্ত রাস্তায় গোবর ছটা] দিতে বলুন। তারা যেখানে খাৰে 
সেই স্থ।নও পরিস্কার করে গোবর ছটা দিতে বলুন । খাবার 
দিতে গিয়ে কেউ কৌতুহলী কয়ে তাদের যেনস্পর্শনা কবেন। 
আপনি এমন লোকদেরই পরিবেশন করতে নিযুক্ত করন যারা 
হনগুমানদের সঙ্গে কোণ রমিকতায় মত্ত হবে ন|। 

জমিদার বাবু জনার্দন পণ্ডিত বললেন-__ পণ্ডিত মশায়, 
খাব!র পরিবেশনের সময় ভোজনের স্থানে আমি স্বয়ং দাড়িয়ে 
তদারকি করবো । আপনি আমায় সহায়ত করবেন। আমি 
উপস্থিত থাকতে কেউ কোন রসিকতার সাহল পাবেনা আর 
হারাই পঞ্ডিত বন্ধন শালার কাছে দাড়িয়ে পরিবেশনকারীদের 
সহায়তা করবেন। যদি সত্য সত্যিই তারা আসেন তাহলে 
তাদের খাবারের পঝই আমাদের সকলের ভোজনের ব্যবস্থা! ছবে। 
আপনিতে। ব্রাহ্মণ সমাজের পুরোধা আপনি কি বলেন? 

. আপনি ঠিক কথাই বলছেন । ঝাঁম ভক্তব] এলে সক- 
লেত মনোযোগ ওদের প্রতি থাকবে, ব্রান্মণদেখ্ষও থাকবে। 
তার!ও হনুমান ভে।জনের মণ্ডো অলৌকিক ব্যাপার দর্শন থেকে 
ৰঞ্চিত রাখতে চাই না। 

কী্তণীয়াগণ মুহ'মুহ্ জয় ঝাম ধ্বনি দিতে লাগলে1। অনেকে 


( ৫গু ) 


সমন্বরে চিৎকার করে বলতে লাগলে। - রাম ভক্তর। দল বেধে 
আসছেন । 


কু-বর আগেই রাস্তায় দাড়িয়েছিলো। সে সকলের আগে 
আসা হন্ুমানকে হাত জোর করে প্রমাণ জানিয়ে বললো! __ জয় 
শ্রীবাম, হৃন্বমান ও তার প্রতি নমস্কার জানালো! । 

জ'মদার, হ!রাই পাণ্ডত, জনার্দন ঠাকুর বাচম্পতি মশায় সহ 
গ্রামের গন্ত মান্য ব্যাক্তিগন হাত জোর করে স্বাগত জানালেন 
হনুমানের 

জমদার তার্দের উদ্দেশ্যে বললেন _- আপনারা দয়া কৰে 
এসেছেন দেখে আমি এবং আম।বু গ্রামের সকলেই আনন্দিত। 
আপনারা অনুগ্রহ করে এগিয়ে আসম্বন। আপনাদের ভোজজনের 
জন্য সকলেই অপেক্ষা করছেন। আপনাদের ভোজন শেষে 
আমরা প্রসাদ পাৰো। আস্মুন। 

জমিদার বাবু হাত জোর করে তাদের এগিয়ে নিয়ে গেলেন 
ভোজন স্থানের দিকে । আগে থেকেই একশো আটটি আসন 
প।তা ছিলো, একশো আটটি মাটির গ্রাসে জল দেওয়া ছিলো। 

হনুমানর ছু সারিতে এক শো আটজন বসলো । গ্রাসের 
জল দিয়ে মানুষের মতোই হাত ধোয়ে নিলো । ঘন ঘন 
আওয়াজ তুলে কীর্দনীয়াগণ শ্রীরাম ধ্বনি দি" লাগলে। 
হারাই পণ্ডিত বান।ঘরের সামনে দাড়িয়ে একটার পর একটা 
সামঞ্শি পরিবেশনকারীদের পরিবেশনের জন্য দেখিয়ে দিতে 


লাগলেন । 
মানুষের চেয়েও অনেক দ্রুত খাবার শেষ করলো কন্থমানের]। 


তাদের জন্তা যেখানে আচমানের জল রাখা হয়েছিলো! তার। 
সেখানে গেলো না। সকলেই নিজেদের উচ্ছিই পাত] ভাজ 
করে হাতে তুলে নিলো৷। 

জমিদার বাবু বললেন - রাম ভক্তগণ, আপনার! আমা- 
দের সম্মানিত অতিথি । উচ্চিষ্ট নিজ হাতে তুলে নিয়ে আম্না- 


€ ৫৭) 


দের লঙ্জ1 দেবেন না। আপনারা দয়] করে [সগুলি যথাস্থানে 
রেখে দিলে আমরা খুশী হবো । নয় তো মনে বাথা পাবো 

জমিদারের কথা শুনে হনুমানের দল আবার এঠ1 পাতা 
যথাস্থানে রেখে দিলো । একটা বড় পাত্রে জমিদার ন্বয়ং সে 
গুলো তুলে দিলেন । বাককেরা নিয়ে দূরে ফেলে দিয়ে 
আসলো । 

জমিদার বাবু জিজ্ঞেস করলেন আপনার] মুখশুদ্ধি করবেন 
তো? আপনাদের জন্য পান-স্থপারী ঝাথা হয়ছে আপনারা 
আপনাদের পছন্দ মতে নিয়ে নিন। 

হনুমান ঈশারা করে কুবেরকে ভাকলো কুনের কাছে, 
যেতেই বললো -- আমাদের একট করে পাকা হুবিতকী দিতে 
বলো। 

ব্রক্ষণ কড়ীতে হুরিতকী বারো মাসই পাওয়। যায় 
ভাজন উপলক্ষে অনেক হুরিত্কী এনে রাখা হয়েছে. কুবের 
একট ডালায় করে হুধিতকী তাদের মামনে রাখতে প্রত্যেকেই 
একট| করে হবিতকণ তুলে নিলেো। তারপব কুণেরকে বলতো 
আমবা এবার চলি ।, তোমাঝ সঙ্গে দেখা ৮4০ মাঝেমাঝে 
জোর পুকুরের পাড় আসবো । আমাদের পিছু নিতে লোকন্জনের 
নিষেধ করে দাও । 

মৌড়েশ্বর মন্দিবের পুরোহিত শীতল ঠাকুকে হারাধন 
হদিন অনুরোধ করে এসেছেন রাম নবমী তাদের বাডী 
আসার জন্য ' কিন্তু, শীতল ঠাকুর রাজী হুননি। তার এক 
কথা যেদিন ঠাকুব নিজে এই মন্দিরে এসে সাদ পাবেন ভাবপ 


রি 


থেকে তিনি অন্যত্র ভোজ[নে ক্মংশ নেবেন। 
হারাই পণ্ডিতের বাড়ীতে ঝানর ভোজণেব ব্যাপারে গ্রামের 
সকল মানুষ হাজির হয়েছিলো। জমিদ। বাবু দরাজ কত্ত 


৬ 


তাদের ভোজনের বাবস্থা করেছিলেন । শু. ই নয় গ্রত্যেক 
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ক্্রাক্মণকে একটি করে রূপার টাকাও (ভোজন দক্ষিণ! হিসেবে দান 
করুলেন। উপস্থিত সকলেই এক বাক্যে বলতে লাগলো __ এমন 
অলোঁকিক ব|পার কেউ জীবনেও দেখে নি। কুবের সামান্ত 


ছেলে নয়। সেয়ে রামের অংশ রুপে জন্মগ্রহণ করেছে এমন 


কথা অনেকে নলাব(লে করতে লাগলো । 
কুবের এখন মাঝে মাঝে বন্ধুদের নিয়ে হাজির হয় জোর 
পুকুরের পাড়ে 1 উন্চম্বরে ডাকে রাম ভক্ত হনুমান, তুমি 
এসো, আমরা তোম!র স্ঙে খেলা করবো । 
কুবের তিন চারবার ডাকলে সকলেই দেখতে পায় তালগাছেব 
উপরু থেকে হনুমানেরা নেমে আসে। তাদের সঙ্গে সকল ছেলেরা 
মিলে রামলীল1 অভিনয় করে । ইন্দ্র, চন্দ্র, জয়ন্ত মনা সকলেই 


বালক কুবেরের কথায় কেউ সাজে রাম, কেউ সীতা। কেউ 
রাবন। আর কেউ মেঘনাদ । হনুমানের অভিনয় হম্থমান স্বয়ং 


করে থাকেন। একদিন রাবন রূপী ইন্দ্রকে হনুমান অজান্তে এমন 
একট] ঘুষি মারলো যে ইন্দ্র একেবারে অচেতন হয়ে পড়লো । 
কুবের বিচলিত হয়ে বললো ভাই হনুমান, ইন্দ্র মরে যায়নি 


তো! সেত্যে মায়ের একমাত্র ছেলে। তাহলে তোমার 
কলহ হবে। 


হুনুবান মৃদু হেসে বললো _ একটু জল পুকুর থেকে এনে 
ওর চোখে দাও। আমি একট] ফল ওর হাতে দেখে।। বাড়ী 
গিয়ে মা বাবার কাছে যেন ওর অজ্ঞান হয়ে যাবার কথা না! 
বলে। রাম লীল। অভিনয় করতে করতে হঠাৎ যেন ত্রেতা যুগে 
ফিরে গিয়েছিলাম । ভখন খেয়ু(ল ছিল না একটা বালকের 
সঙ্গে আমি অভিনয় করছি মাত্র। 

কুবের পুকুর থেকে জল এনে চোখে মুখে ছিটিয়ে দিতেই 
ইন্দ্র জ্ঞান ফিবলে]। হনুমান তক আদর করে বললো _ 
ভাই ব্যাথা পেয়েছে]? এই ফলটা খেয়ে নাও, তোমার খুন 
ভালো লাগবে । আমার ছোট্ট একটা ঘুষি তুমি সহ্য করতে 


(৫৯) 


পারলে না? ছিঃ ছিঃ! বাড়ীতে নিশ্চয়ই স্বোমায় ছুধ ভাত 
দেওয়! হয় না। আজথেকে ছু-বেলাছুধভাত থাবে। ইন্দ্র 
মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। 

জনার্দন পণ্ডিত পাঠশালা শেষ করে গোপালের ভোগ 
লাগিয়ে হারাধন পণ্ডিতের বাড়ী এসেছেন। ভারাধন পণ্ডিত 
সবে মান্ত্র গায়ে তৈল মেখে স্লানে যাবার জন্ত তৈরী হুচ্ছিলেন। 
জনার্টন পণ্ডিতকে দেখে থমকে দাড়ালেন। কাঠের একটা চেয়ার 
জনার্দন পণ্ডিতকে এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন পণ্ডিত মশায়-_ 
বাড়ীর সব কুশল তো? আমার কুৰের ঠিক মঙ্তো পাঠ দিচ্ছে 
তো? 

_- কুবেরকে আমার যা বিগ্যে ছিলো সর শিখিয়ে দিয়েছি। 
_- বলেন কি! এক বছরেই ব্যাকরণ শান্রশেষ হয়ে 
গেলে! ? 

_ কী করবো পণ্ডিত মশায় । অন্য ছেলেরা যে পাঠ এক 
সপ্তাহ সময় নেয় আপনার ছেলে কুবের সে পাঠ এক দণ্ডেই শেষ 
করেফেলে। আপনি তো নায় শাস্ত্রে পণ্ডিত আপনি বরং ন্যায় 
শাস্ত্র সম্পর্কে আপনার কুবেরুকে কিছুকাল শিক্ষ। দিন: 

জনার্দন ঠাকুর এসেছেন দেখে পদ্মাবতী শ্যামলীর মাকে 
পাঠালেন এক ঘটি জল দিয়ে। 

শ্যামলীর মা ঘটিটা রেখে মাথার ঘুমটা এনক্টটু টেনে 
বললে1__ পণ্ডিত মশায়, মাঠ।কৃ রুণ বলেছেন আপনি হাত মুখ 
ধুয়ে নিতে; আমাদের ঠাকুর মশায় এই ফাকে পুকুব থেকে 
একট] ডুব দিয়ে ফিরে আসবেন! ছুজনে মিলে আজ্ঞ 'এখানে 
গ্রসা? পাবেন । 

শ্যামলীর মার কথা শুনে হারাই পণ্ডিতস্ত বললেন-__ পণ্ডিত 
মশায়) ভালোই হলো. কলা গাছের থুর দিয়ে আজ কুবেরের 
মা মোচা বান্না করেছে। সরষে দিয়ে কলার থুরের মোচা 
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আম খুবই প্রিয়, আশা করি 
আপনি একটু বস্থুনঃ আমি আসছি। 


-- আপনার যখন ইচ্ছে হয়েছে একে গোপালের ইচ্ছেই 
ধরে নিচ্ছি। গোপালের ভোগ লাগিয়ে না এলে হয়তো 
আপনার বাড়ীতে প্রসাদ পাওয়ার সৌভাগ্য হতো। না। আপনি 
আবার ম্যায় শাস্ত্রে পঙ্ডিত। 

_ কিযে বলেন পণ্ডিত মশায়! আপনি পড়াশুনা করে 
পণ্ডিত হয়েছেন আর আমি বাবার মুখে শুনে বাকিছু শিখতে 
পেরেছি তাই ছাত্রদের শেখাচ্ছি। এখন আপশোধষহয়। সে 
সময় যদি ভালে! ঝরে শিখতাম তাহলে হয়তো নভ্থায় শান্তর 
পড়তে গ্রামের দ্বেলেদের মিথিলায় যেতে হতো না। 
বাস্থদেব সাবভীম তে। মিথিলা থেকে ভ্তায় শাস্ত্র মুখস্ত 
কব ফিরে এমে একটা গ্রন্থ লিখেছেন । তার একট নকলও 
এখন রষেছে নবদ্বীপে । আশা করি ন্যায় শাকের জন্থ ভবিষাতে 
নধদ্বীপ থেপে আরু কাউকে মিথিশায় যেতে হবে না। 
আপনি তামাক .সব। করুন আমি আসছি। 

হাঝাই পণ্ডতত সান সেবে জগন্নাছ দেবের সামনে অন্ন ভোগ 
নিবেদন করলেন। তার পরহথারাই পগ্িতকে নিয়ে বড় ঘরে 
খেতে বসলেন । ম্ংমলীর মা পরিবেশনের ভার' লো আর 
পদ্মাবতী ছুজনের মাঝ খানে বসে তালপতার পাখা দিয়ে 
ছুক্জণের গায়ে বাতান দিয়ে গরমের হাত থেকে উভয়কে রক্ষা 
করলেন। 

কুবের পাঠশালা] থেকে ফিরে এসে খেলতে গিয়ে ছিলো 
বাড়ি! এসে জলাদন পাগুতকে বভী দেখে ভয় পেয়ে গেলেঃ। 
ভাবলো নিশ্চয়ই পণ্ডিত মশায় বাবার কাছে তার নামে নালিশ 


আপনারও ভালে লাগবে। 


কঝতে এসেছেন । হয়তো একমাস আগের কলা খাওয়ার কথ। 
অন্য পড়,য়াগণ আচার্যকে বলে দিয়েছেন তাই আচাধ নালিশ 
নিয়ে এসেছেন। মনে মনে শংকিত হয় কুবের। 
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কুবের আবার চলে যাচ্ছে দেখে শ্যামলীর মা ডাকলো বাবা 
কুবের, ছুপুর হয়ে গেছে। এখন স্নান করবে এসো । বাইরে 
কোথাও বের ছলে বাবা তোমাকে বকবে। পণ্ডিত মশায়ও 
তোমাকে খারাপ ছেলে ভাববেন। এসো । 

কুবের শ্যামলীর মার কাছে এসে অনুচ্চ স্বরে জিজ্ঞেস 
করলে পণ্ডিত মশায় ক্রি আমাবু নামে বাবাবু কাছে নালিশ 
করেছেন ? 

বাড়ীতে এসে পণ্ডিত মশাইকে দেখে ভয় পেয়ে আবার 
পালিয়ে যাচ্ছি একথা বুঝতে পারুলো শ্যামলীব মী বললে; 
তুৰঝ বোকা ছেলে । তোর নামে নালিশ করবেকেন ?] তুইতে। 
পণ্ডিতের সব চেয়ে ভালোচ্াত্র। তোর প্রশংসাই করেছেন 
আচার্য মশায়। বান্না ঘরে যাও আমি এক্ষুনি ফিরে এসে তোমার 
গায়ে তেল মাথিয়েদেবো। 

কুবের নির্ভর হয়ে পুকুরে গিয়ে এক্টাড়ব দিয়ে এলো? 
জনাদ ন পণ্ডিত কুবেরকে দেখে জিডেস করলেন কিকঝাঝা' 
খুব খেলা ধুল1 করে এলে ? 

- হা 

কি খেলা করছে! ? 

_ আজ সীতার উদ্ধার পালা অভিনয় করছি। 

_বাঃবা;ঃ! তুমি কার পাঠ করছো 1 

- আমি তোসব সময়ই লক্ষণের অভনয় কার। বাস 
সেজে দায়িত্ে বোঝা মাথায় নিতে চায় ন1। 

--তোমাদের সীতার পাঠ কে কবে? 

-আমাদের চন্দ। দেখতে মেয়েলি গোছের বংগ ফস? 
শাড়ী পড়লে ওকে খুব সুন্দর দেখায়। 


_বামায়নের কথ! কার কাছ থেকে শিখছে? 
-মার কানু থেকে। পদ্মাবতী সলজ্ঞ হাসি হেসে বললেন 
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অর বলবেন না আচার্য মশায়, গর ন! ব.ল ওরু খাওয়া হল না, 
গল্প না বললে ওর ঘুম আনলবেন'। রামায়ণ মহাভারতের 
ক*হিনী দ্রাড়া আর তে+কোন কাঞ্চিনী জানি না তাই রামায়ণ 
মহাভারভের গল্পই কুবেরকে শোনাই। 

- খুব ভালো বৌমা খুব ভালো! । ছেলেদের ধর্ম কথা 
শোনানো খুব ভলো। এতে ছেলে মেয়েদের চরিত্র উন্নত হয় 
আর তোমার কুবৰেরের কথা আলাদা । ওজনে হু লক্ষ লঙ্গ 
লোকের উপকারের জন্য । 

-_ল যেবলেন। গরীব বামুনের ছেলে, টাকা কন্ডি 
কোথায় পাবে যে লক্ষ লোকের উপকার করবে ? 

বৌমা, তুমি এছট। মোহর দ্রিয়ে একটি পরিবারের দশ 
দিনের আধিক কণ্টদূর করতে পারবে। তারপৰ1 মহারাজ 
পথু বলেছিলেন আমি সাতবার পৃথিবী দোহন করেছি। পৃথিবীর 
সকল মামুষেব আহার যু'গয়েছি। 


পৃথুর এট অগংকারের কথা শুনে দেবরাজ ইন্জ বলেছিলেন_ 
মহারাজ আপনি যত জনের আহার যুগিয়েছেন তার চেয়েও 
অ:নক বেশী জীব পৃথিবীতে রয়েছে যাদের আপনি দেখতে পান 
না। যাদের আপন্ন দেখেছেন তাদ্দেরই কয়েকদিন আহার 
যুগয়েছেন | 

এক মাতে ঈএরই পারেন মছু-ষঃ ক্ষুধা দূর করতে । ধর্ম,বাধের 
অন্তাব হলে মানুষের মনে অণান্তি আসবে! অশান্তি মানুষের 
স্থখ নষ্ট করে। মনে শাস্তি দিতে পারাই প্রকৃত কল্যাণ। সেই 
কল্যাণ সাধন টকা ছাড়াও করা সন্ত হতে পারে । এবার চলি 
বোম।। অনেক দেরী হয়ে গেলো। | বাদলের ম। হয়তো আমার 
জন্য পথ চেয়ে বসে আছে। আমি পণ্ডত মশায়; কাল থেকে 
আর কুবেরকে পাঠণাপায় পাঠানোর প্রয়োজন নেই। ওর 
পাঠ শেষ হয়েছে । 


(৬৩) 


কুৰের যখন শুনলে] তার কাল থেকে পাঠ শালায যেতে 
হবে না তখন সে আনন্দে লাফাতে শুর করলো । কাল (থেকে 
তাহলে সকাল সধাজেই খেলতে চলে যেতে পাবরুবে, 


জোর পুকুরের তালগাছগুলোতে গ্রচুর তাল হয়। পাড়ার 
লোকের] এঁ তালের ফুসজ্বাল দিয়ে তাল মিশ্রী তৈরী বৰে। 


শস এখনকার লোকের] খায় না| কুবেরের কাছ্ধে তালের শ'াস 
খুব প্রয়। সে ম।ঝে মাঝেই বন্ধুদের নিয়ে জোর পুকুরের তাল 
বাগানে গিয়ে হনুমানকে ডাকে হম্বমানও যেন কুবেরের ডাক 
শোনার জন্যই তাল গাছের মাথার পাতার ফ।কে বসে থাকে 

কুবেরের ডাক শুনে একটা করে কীচা শাল কুবেরদের 
উদ্দেশে উপর থেকে ফেলে আর ইন্দ্র এক্টা' একট বরে লুফে" 
নেয়] জোর পুকুরের পা/ড় লুকিয়ে রাখা দা দিয়ে কেটে খায়। 
পুকুরের পাড়েই রামায়ণ কিংবা মহাভারতের কোন বাহিনীকে 
অবলম্বন করে নাটক শুরু করে! 

র।ম।যুণ মহাভারতের কাছিনী অবল্শ্বন কবে নাটক করে 
বলে যখন ছেলেরা খেলতে বের হয় তখন সকলেই বাশের হৈরী 
তর ধন্থুক, কাঠের তরবারী আর শোলায় গদা নিয়ে আসে । 

কোন শোনদিন'বালকতের (খল দেখতে পড়ার মেয়েরা ও 
এসে হালির হয়। মহিলারা অবাক হয়ে ভাবে কুবের বালক 
মাত্র। সেকেমন করে তার চেয়ে বয়সে বড সঙ্গীদের লিয়ে 
এমন হৃন্দর 'মভিনয় করছে ! 

বলরামের দুজন প্রিয় শিষ্য ছিলো যারা গদা যুদ্ধ সে সময় 
ভাবার সেবা বীর বলে গণ্া হতো। একজন রাজা দুযোধন 
আর একজন মধ্যম পাগ্ব ভীম। 

একদিন কুবের ভীমের পাঠ নিয়েছিলো আর নকুলকে 
দিয়েছিলো দুধোধনের পাঠ । উপস্থিত ছিলে] আটজন 


মাগল]। 


( ৩৪ ) 


শোলার গদ| বারি লেগে কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেজে যাবার 
পর ভীমরূপী কুবের ঝ'ঁপিয়ে পড়েছিলে? নকুলের উপর । দুজনের 
মধোই যেন ছুই বিদেহী আত্মার ভর হয়েছিলো । তাই এমন 
ভাবে ওর] জাপটাজ্রাপটি করে কুস্তি করলে! যে পাড়ার মন্থি- 
লারা কয়েকব!র চেষ্টাকতরেও যখন দুজনকে ছাড়াতে পারলো 
না তখন এক মহল] খানিকটা জগ ঢেলে দিলো তাদের উপর । 

কুবেরের আট বৎসর পূর্ণ হয়েছে, । প্রতি বৎসবই কুবেবের 
জন্মদিন উপলক্ষে পল্মাবত্তী মৌড়েশ্বরের মন্দিরে ভোগ নিবেদন 
করে কুবেরের দীর্ঘায়ু কামনা করেন এবং কুবের যাতে সংসারে 
থেকে ৰাবার মাতা টোল করে ছাত্র পড়ায় জন্। মৌড়েশ্বরের 
কাছে সেই প্রার্থনা জানায়। 

কুবেরও প্রতি বছরই যায় মৌড়েশ্বরের মন্দিবে। প্রতি 
বছরই কোন অলৌকিক ঘটন!র জন্য প্রতিক্ষা করেন শীতল 
ঠাকুর। কিন্তু শীতল ঠাকুবের সে গ্রতিক্ষা আর শেষ হয়না 
কুবের মৌড়েশ্ববের মন্দিরে গিয়ে শান্ত, স্্ববোধ লালাক হয়ে যায়! 
লজ্জায় শীতল ঠাকুরের দিকে মুখ তুলেও চায় না। শীত্তল 
ঠাকুরের বুক বেদনায় ভরে উঠে,। মনে মনে বলে হে প্র, 
আমার প্রতিক্ষার কি কখনো অবসান ঘটবে না? 

জগনাথের পর পদ্মাবতীর কোল আলো করে এসেছে আরো 


এক হলে এক মেয়ে, চছলেওএ নাম রেখেছেন :কশন । মেয়ের 
নাম .নাতনশ। 


জগনাথ ছ!ট ভাই বোনকে নিয়ে বাডখতে খেলতেই ভালে! 
বাঠে ছোট ভাই বোন প্র।ত কুবেরের শিন্বু মাত্র আপগ্শণ 
দেই (েস্ত্বযোগ পেলে বাড়ী থেকে বের ছুয়ে কোপায় যে 
সারাক্ষণ কাটায় সে কথা বাড়ীর কেউ জানেনা বাড়ীর লে'ক 


মোট খুটি ধরে লিুশহে আংববকে বেশী পিন ঘরে ধরে র'খা 
যাকে না। 


কুবেরকে “য কোন সময় ছেড়ে দিতে হতে পাবে কুবের 


শ্রীপ ৭ নিত্যানন্দ লীলা কথা «৫ গ্রদশিপ আচ 


সন্ন্যাস না নিলে বারো বছরের পর আর বেঁচে থাকবে না। এই 
কথ মনে হলেই পদ্মাবৃতীর চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়তে 
থাকে। চোখের জল পড়লে পাছে ছেলের অমঙ্গল হয় এই 
আশংকায় নিজের মনকে বুঝতে চেষ্টা করে। তার তো আরে! 
তিনটি সন্তান আছে। একটি সন্তান না সয় জগতের কল্যাণের 
জন্য ঈশ্বরের খোঁজে বেরু হবে । এমন তো! অনেক ঘর আছে 
যারা একটি সন্তানের জন্ত ভগবানের মন্দিরে মাথা খুড়ে 
মরছে ' 

কুবের তার প্রথম সম্ভান। বুবেরকে পাওয়ার জন্য 
তিনটি বছর দবতার কাছে চোখের জল ফেলেছে! চার 
সম্ভানের মধ্যে কুবের সব চেয়ে প্রিয়। সব চেয়ে আদবের। 

ফান্তন মাস। পৃণিমা তিথি, । এই পুণিমায় পুর্ণগ্রাস 
চন্দ্র গ্রহণ । ১৪০৭ শকের এই পুণিমা তিথি পৃথিবীর মানুষের 


কাছেই স্মরণীয় হয়ে থাকবে একথা] তথন কেউ কল্পণা ও করেন 
নি । 


কুবের আট বৎসর এক মাসে পড়েছে দেহের গড়ণে 
মনে হ'ত পাকে সেবাধ হয় পনের বছর পাণি করেছে । উজ্ডল 
শযাম পর্ণ হলেও মুখণ্তরী খুব সুর; গ্রী সবদা বিবাজ করছে 
যে কেউ একবার কুবেরের মুখের দিকে তাকাতো তার পক্ষেই মুখ 
ফিরিয়ে নেওয়া সষ্টরকর হুতো। 

কুবেরের দেহের বাড়স্ত গডন আর অপুবৰ মুখশ্রী এক 
চক্রী গ্রামের কিশোরী থেকে বুদ্ধা পধান্ত আড চোখে তাকিয়ে 
পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে আদিম রপলিকতা কৰতো। পল্মাবতীর 
কানেও যে এসব কথা যে যতোন] তা নয়। পদ্মাবতী নিজের 
লহলীদের বলতো ঘ্াথ। আমার আট হছরের ছেলেটাকে নিয়ে 
পোড়া মুখীবা কেমন ঢং করতে শুক্র করেছে' সার] এক চক্র! 
নগরে যেন যুৰ্ক নেষ্ব । একটা কি.শার যেন তাদের সকলের 
কাছে কামদের হয়ে উঠেছে। 


(৬৬) 


সঙ্চেলীরা মাঝে মাঝে পল্মাবতীর কথায় মুদু হেসে বলতো 
রাগ করোনা বোন । শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনায় শুনেছিলাম কিশোর 
শ্রীকৃষ্ণের দেহের গড়ন আর অপুর্ব মুখগ্রী দেখে নাকি সাবা বুন্দা- 
বনের গোপীনিগণ পাগলিনী হয়ে গিয়েছিলো, তোমার 
কুবের আট বছবের ছেলে একথা কে বিশ্বাস করবে বলো! 
সকলেই ভাববে তোমার ছেলে যুবক ভয়েছে। 

__ কি করবো ষোন। সংসারে যাঁকে বেশী দিন ধয়ে বাখ। 
যাবেন! ভগবান তাকেই অপুর্ব করে তুলেছেন যাতে ছঃখটণ ঝড় 
ঘেশশী করে বাজে। 

পৃণিমা! তিথিতে পূর্ণগ্রাস চন্দ্র গ্রহণ হবে । এই চন্দ্র গ্রহণকে 
কেন্দ্র করে সার1 এক চক্রানগরে সন্ধ্যায় জমিদার বাড়ীতে নম 
বীর্তনের আয়োজন করা হয়েছে । কুবের বলেছে মাজ €স তার 
কয়েকজন বন্ধাক নিয়ে দ্রপুরে কুষ্ণীলা কীর্তন করবে। এই 
কষ্ণলীলায় সব গান কুবের নিজেই রচন1 করেছে । বন্ধুদের সেই 
সব গান শিখয়েছে। 

শীতল ঠাকুরের কথায় মৌড়েশ্বর মণ্রিবের বিব'ট নাট 
মন্দিয়েই বেলা দুপুর থেকে শুরু হবে কৃষ্ণলীলা নীর্তন অ'র 
সন্ধযায় সকলেই হাজির হবেন জমিদারের কাছারি ক'শ্পীতে। 
সেখানে এক গঙ্থর নাম কীর্তন হুবে। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবিতুক্ত হয়েছিলেন ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ 
পক্ষের অষ্টমী তিথিতে । নরজাতকের জন্ম সময়ে কোন অশ্তভ 
লল্ষণ দেখ দিলে সন্ভ'নের মা বাবা সন্তানের ভাগা নিয়ে বিভন্ন 
মন্তবা করেন। শুধু মাবাবাই নয় পাড়া পড়শীরাও অনেক সমর 
নবজাতক জন্মের সময় কোন অশ্রভ লক্ষণ দেখলে টিবীপ সম।- 
লোচন1 করেন কিন্তু, জন্মের সময় শুভ অশুভ কিংস জন্ম মাস 
তারিখ ইতাদি ব্যাপারে মানুষ ভার জাগতির বিচার বুদ্ধি 
দ্বারা বিচার করে ঈশ্বরের নিষুম হস্তক্ষেপ করতে চায়। ভগবান 
শ্ীকৃ্ অশুভ মাসে, দুর্যোগের সময়ে জন্ম গ্রহণ করে মানুষের 
ভ্রান্ত ধারণাকে দূর করার শিক্ষাই দিয়েছেন। 


( ৬৭ ॥ 


ঈশ্বর সবত্রই রয়েছে। এই কথা ঈশ্বরেরই কথা। ঈশ্বরের 
এই কথ। মনে নিলেই পরিস্কার বুঝতে পারা যায় তিথি, বর 
সক্ষত্র মাস বর্ধ ইত্যাদির উপন জাতকের জন্ম নিয়ে মানুষ:য 
আলোচনাই করুন নাকেন জাতকের সব ট্ছিই শির্ভএ করছে 
ভাঝ পুব জন্মের স্থুকৃতি ও তৃস্কৃতির উপবর। 
ঈশ্বর যেস্ছেতু সর্বভূতে সবক্ষণ বিরাজিত সেম্েতু কোন মুহুর্তই 
অশ্ডভ নয়। অশ্রু হলো মানুষে মনের চিন্তু। এবং মানুষের 
কুকর্মের ফল। 
কুবেঝ তার চার বন্ধু ইন্দ্র জয়ন্ত, মনা মার গকুপকে নিয়ে 
শ্রীকষ্চের বাল্যলীলা ঝীর্তন করছে । তাড়াতাড়ি ঘরের কাজ 
সেরে মিলাগণ এতে সমবেত হয়েছেন মৌড়েশ্বরের নাটমন্দিরে 
বাঁলকদের কৃষ্ণলীল] কীর্তন শুনতে । 
ছুপুরে শুরু হলে? কীর্তন। কীর্তন করতে করতে মাঝে 
মাঝেই নিজেকে হারিয়ে ফেলছে কুবের। বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে 
যাচ্ছে বারবার । বাকী চার বালক কুবেরের এই ভাব দেখলেই 
হরি বোল ধ্বনিতে নাট মন্বির মুখরিত করে তুলছে । অজ্ঞাত 


আশংকায় উপস্থিত ভ্রো!তাগণও চার বালকের সঙ্গ গলা মিলিয়ে 
হবি-বোল ধ্বনি দিচ্ছেন । 


শীতল ঠাকুবের দে.ছু মৌড়র্বরের আ.বশ ঘ:টছে। এপচক্রা 
নগরীর সবচেয়ে প্রতীন এই ব্রাহ্মণ ভাবাবি& হয়ে বালকদের 
কীত্তনের স্থানে এসে নৃত্য করেছেন, মাঝে মাঝে কুবেরের 
পায়ে ধরে প্রণাম করছেন । কুবেরও বাহ্াজ্ঞাপ শূল্ক। এই 
অতি বুদ্ধের গ্রণাম বেশ আনন্দের সঙ্গেই সে গ্রহণ করছে। 
পল্মাবতী ছেলেকে বার বার ভেংক বলেছেন -বাবা, বড়দের 
প্রণ।ম গ্রহণ করতে নেই, পাপহুয়। কিন্তু, ম।”এ এ সব কথা 
কুবেরের কানে পৌছেছে বলে মনে ছলে! না। 
গ্রামের মামুয অনেকটা কৌতুহুণী হয়ে পাচ বালকের মুখে 


(৬৮) 


শ্রীকষ্চলীল! কীর্তন শুনতে এসে অবাক্‌ বিশ্বাধে পাথরের মতো 
নিশ্চল হয়ে দাড়িয়ে কীর্তন শুনতে লাগলে। কুবেব কখন কৰে 
এ সব গান শিখেছে তা কেউ বলতে পায়ে না। কিস্তু, এত 
শ্রুতি মধুর সঙ্গীত তারা কেউ এই গ্রামে কখনো শুনে নি। 

বিকেল হয়ে গেছে । কীর্তন শেষ হলেও সমবেত মাটষ 
স্থান্ুর মতোই কয়েক মুহুত্ণ দাডিয়ে রইলো | তারপর সম্থিত 
ফিরে পেয়ে ব্যস্ত হয়ে যার যার বাড়ীর পথে পা বাড়ালো; 

শীতল ঠ!কুর পাঁচ বালককে বললেন__ বাবা তোমর] আজ 
যা শেনালে ইতি পূর্বে এমনটি আর কেউ শোনে নি। আমার 
খুন ইচ্ছে করেছে তোমাদের ভোজন করাই আমি মৌডে- 
শ্বরের কাছে ভোগ নিবেদক করে তোমাদের ভঙ্র প্রসাদ সত্ুপুবক 
রেখে দিয়েছি । তোমরা গ্রসাদ পেয়ে বাড়ী যেও। 

শীতল ঠাকুর নিজের হাতেই রান্না করেন ছুটি গাভী 
আছে । একট।র পর একটী বাচ্চা দেয়। দুধের অভাব ভয় 
না। শশিতল ঠাকুর রোজই গরুর খাটি দ্ধ দিয়ে পায়েস রান্না 
করে মৌড়েশ্বরের কাছে ভোগ নিবেদন করেন। আজ বালকদের 
খাওয়ানোর বাসনা থাকায় ছুটি বাড়ী থেকে দুধ কিনতে গিয়ে- 


ছিলেন । কিন্তু, কেউ হুধের দাম নিতে রাজী হয় নি। মৌড়েশ্বরের 
,ভাগের জন্য আনন্দে তারা তুধদান করেছে। 

যছুনাথ পগ্ডিতের মেয়ে কমলা অপরূপ স্থুন্দরী । এক চক্রা 
গ্রামে এমন স্থন্বর মুখণ্ী আর কোন কিশোরীর নেই। কচা 
হলুদের মতো গায়ের রং। ভু, ছুটি রাম ধনুর মতো রবাকা। 
চোখ ছুটো যেন ভ্রমরের চেয়েও কালো । ছুরিণের মতো মায়াবী 
চোখের চাহনিতে পাড়ার আবাল বৃদ্ধ সকলেই মুগ্ধ 

কমলার বয়স সাত বন্ধর। কুবেরের চেয়ে এক বছরের 
ছোট। পদ্মাবতী এবং ধছু মিশ্রের স্ত্রী মালতীর মধ্যে, খুবই 
ঘনিষ্ঠত1 গড়ে উঠেছে কুবেরের জন্মের পর থেকেই । কুবের যেমন 
পল্মাবতীর প্রথম সন্তান তেমনি কমলাও মালতীর প্রথম! কন্তা। 


(৬৯) 


পল্মাৰতী আর মালতীর রোজই একবার করে দেখা হয়। 
একজন আর একজনের কাছে মনের কথা একদিন বলার স্বযোগ 
ন] পেলে দ্িনটাই তাদের কাছে বার্থ বলে মনেন্ৃমু। 
কুবের ফর্সানা হলেও মুখের শ্রীকুবেরকে কামদেবের 
মতোই সুন্দর করে তৃংলছে। কমলাযেন স্বয়ং ধৈকৃঠ ছেড়ে 
মর্তে যদ মিশরের ঘরে আবিভতি হয়েছে। 
পল্মাবগী এবং মালতী নিজেদের অজ্ঞাত্তেই কুবের আর 
কম়লাকে এক ভোরে বেঁধে ফেলেছেন; কুবের এ সবের কিছু ন! 
জানালেও সাত বছরের মেয়ে কমলা তার মা এবং পদ্মামাসীর 
কথায় বুঝতে পাবে ভবিষাতে কুনেরের সঙ্গেই তার বিয়ে হুবে। 
কুবেরের স্থম্দ৭ মুখশ্লী কমলাকেও আকৃণ্ট করেছে। মায় 
সিদ্ধান্তে সে খুব খুশী । কুবেরুকে স্বামী গ্িসেবে লাভ করতে 
পালে সে খুবই খুশী হুবে। 
কুবের প্রায় সব সময়ই গান গায়। গান ও মুর তাকে কেউ 
শিখিয়ে দেয়নি কিস্তুকুবের নিজেই রামায়ণ, মহাভারত এবং 
অন্যান্ত ধর্মমূলক কাহিনী নিয়ে ছোট ছোট পদ রচন] করে ছোট 
ছোট গান গায়। 
কুবেরের গলার ন্বর শুনলেই চুম্বকের আকর্ষণের মতোই ঘরের 
ভেতর থেকে ছুটে আমে কমপা। কৃষ্ণের বাঁশীর সুর শুনলে 
রাধারাণী যেমন করে পাগলিনীৰ্ মতো ঘর থেকে ছুটে আমতো 
ঠিক তেমনি করেই কমলা ও ছুটে আসে। কখনে। কখনো মালতীর 
নজরে পড়ে কমলার এই চঞ্চলতা। মালতী রাগ করেনা। শুধু 
কমলা কেন কুবেরের গান শুনলে গ্রামের যে কোন মানুষ হাতের 
কাজ ঝেখে মুভর্তের জনা হইলেও কুবেরের গান শুনে । 
ম'লতী প্রতি বৃশস্পতি বাবে লক্ষ্মীর ঘট স্থাপন করে লক্ষী 
(দেখার পুঙ্ছো দিয়ে শাড়ীর আচপ গলায় জড়িষে হাটু গেড়ে 
মাটিতে মথ। ঠেকিয়ে লক্ষী দেবীর কাছে গৃহের শ্রী বৃদ্ধির প্রার্থনা 
জানায় কমলা তখন লক্ষী দেবীর উদ্দেশ্টে প্রণাম মনে মনে 


(৭৯) 


কুবেরকে স্বামী হিসেবে লংভ করার প্রার্থনা জানায় । 

জয়ন্ত চৌধুরীর বাড়ীতে কীর্তন শুক হয়ে গেছে । খোল 
ঝকরতাল নিয়ে সকলে গাইছে শ্ করি হুরয়ে নমঃ, যাদবায় 
মাধলায় কেশরায় নম: | কুষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কুষ্ণ বেশব 
রক্ষমাম' রাম ঝ।ঘব রাম রাঘব বাম রাঘন পাহিমাম? । 

ধরে ধীরে জমিদার বাড়ীর নাট মন্দির পরিপূর্ণ হয়ে গেছে,। 
কুবের তাঝ বাবা এবং ভাই জগনাথের সঙ্গে জমিদার বাড়ীতে 
গেছে। জমিদার বাবু একটা কার। কাজ ক্বাকাঠের যারে 
বসে কীর্তন শুনছেন। মাঝে ম'ঝে মাথা নেড়ে নম্বরের সঙ্গে 
তাল েলাচ্হেন। 

কুহের খীর্তনের আসরে পৌছতেই কয়েকজন এসে কুবেএনে 
আসরে নিয়ে গেলো । কুনের তাদের সঙ্গে স্থবর মিলিয়ে ছু স্ভাত 
তুলে র্ভন শুক করলো 

একটু পবে সন্ধা নামতেই লোনার থালার মতো টা 
পরব মাক'শে দেখা দেব? তার পরই শুরু হলে গ্রহণ । প্রবাদ 
আছ ভগবান বিুঃ মোহিনী বেশ ধারণ করে যখন দেবতাদের 
মধো অযু বিতরণ করছিলেন তখন দৈভাপতি রাছু (দবতাদের 
বেশ ধরে দেবগংণর পংক্তিতে গিয়ে বসে পড়লেন । মোহিনী- 
রাশ বিষুঃ দেবতা রূপশী ধাভুত হাতে অমুত দেওয়া মন্রহই বাভু 
অমুত খেয়ে নিলো।। রাহুব পাশে বসা চন্দ্র ৪ সূর্য বাুকে চিনতে 
পেরে বলে উঠলেন - ও দেবতা নয়. দৈত্যপতি রভু। 

রানুর পরিচয় পাওয়া মাক্র ভগবান বিষুর সুদর্শন চক্র দিয়ে 
রালুকেদ্বিথাণ্তত করে ফেললেন কিন্ত অমুন্ধ পান করায় রাহুর 
মৃত্। হলো না। রাুব মস্তক আকাশে ঘুরতে থাকলে আর 
শরীরের অংশ সাপের আকৃতি হয়ে সমুদ্রে পতিত হলো । সেই 
সর্প।কৃতি অংশের নাম হলো ফেতু। 


চন্দ্র ও হ্বূর্ধ গ্র্থণ সম্পর্কে বিজ্ঞান অবশ্য ভিন যত পোষণ 


(৭১) 


করে'। বিজ্ঞানের মতে চন্দ্র সুর্য পৃথিবী একই সরুলবেখায় অব- 
স্থান করলে শুরুপক্ষে চন্দ্র গ্রহণ এবং কৃষ্ুপক্ষে সূর্য গ্রহণ হয়, 
কুংবর এগারোতে পা দিয়েছে । যদ পণ্ডিত কুবেরকে 
উপনয়ন সংস্কারের জন্য হার পণ্ডিতকে তাগাদা দিতে শুরু 
করেছেন। কুবের এমনিতেই বেশ বড় সর হয়ে গেছে । দেখলে 
মনে বে পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত কিন্তু, হার পণ্ডিতের মনে ভয় 
ছেগে যদ্দি উপনয়নের সময়ই সন্যাস নিয়ে চলেযায়? তাই 
কুবের এগারো!তে পা দিলেও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিলেন । কিন্তু 


জনার্দন ঠাকুরও যখন বললেন - সামবেদীদের এগারোয় টপ- 
নয়ন দেওয়াই প্রশস্থ তখন আর ছ্ারাধন চুপ করে বসে থাকতে 


পারলেন 'না। 
জনাদন ঠ!কুরই হুলেন কুবেরের উপনয়ন গুরু। ঠিক হলো 
পৈতের তিনদিন কুবের যখন ব্রহ্ষাচৈর্য পালনের জন্য আলাদ। 
ঘরে অনূর্য স্পর্শ। হয়ে থাকবে তখন জনাদর্ন ঠাকুর কুংবরের 
সঙ্গী হবেন । 

উপনয়ন হবার পর তিন রাল্তি এমন ভাবে থাকতে হয় 
যাতে কোন স্ত্রীলোক এমনকি গর্ভধারিনী মা পর্যস্ত ছেলের মুখ 
দর্শন করতে পারবেন না। ব্রাহ্মণ ব্যতিত অন্য কোন পুরুষ ও 
তিনদিন ব্রহ্মচারীর মুখ ছর্শন করতে পারেন না। 

উপনয়নের ত্রিরাত্রি অতিক্রম ন! হওয়া পর্যন্ত উপবীতধারী 
ব্রন্মচা বশে অর্ধ দর্শন করাও নিষিদ্ধ: উচ্চ স্বরে কথা বলতে 
পারুবে নাঃ উচ্চস্বরে ভাসতে পারবেনা এবং গান গাইতে 
পারবে না। এ তিনদিন গেকয়া পরে থাকতে হবে ভগবানের 
নাম জপ. করতে হুবে। 

তিনরা'ত্রি অতিক্রান্ত হলে ন্ূর্য উঠ।র আগেই উপবীতধারী 
ব্রচ্মার্ীকে দণ্ড ও গেরুয়। নিয়ে নদীতে স্নান করে আসতে 
হবে। তারপর স্থয7 উঠলে গেরুয়া পরে, গেরুয়া রং এর ঝোলা 
নিযে ভিক্ষায় এব হতে হয়। প্রথমে মায়ের হাতে ভিক্ষা নিতে 
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হয়। মা যদি বিধবা হন তাহলে নিকটতম কাকীমা জোঠিমা 


প্রভৃতির কাছ থেকে প্রথমে ভিক্ষা নিয়ে তারপর অস্তান্ত ব্রাদ্মণ- 
দের বাড়ী ভিক্ষা নিতে হ্বয়। 


তিন বাড়ী থেকে ভিক্ষা নিয়ে যে ভিক্ষা পাওয়া যাবে তাষ 
রান্ন! করে সেই উপবীত ধারী ব্রহ্মঠারীকে দেওয়া] হবে| খাবার 
সময় ব্রহ্মচারী কথা বলতে পারবেনা । খেতে বসে কথ] বললে 
সেদিন সূর্যাস্তের আগে আর খাওয়া চলবে না| 

উপনয়নের চার লিন পর যে কোনদিন উপনয়নধারীকে 
মাছ স্পর্শ করতে হুলে কমপক্ষে তিনজন ব্রান্মণকে ভোজন 


করিয়ে তাদের কাছ থেকে অনুমাত লিয়ে মাছ স্পর্ণ করা 
যাবে। 


এবছর খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে উপবাীতধারীকে 
বিভিন্ন নিয়ম কাণুন মেনে চলতে হয়। যেকোন খাবার খেতে 
যেমন কথা বলতে পারবেন। তেমনি নিকটতম মাতৃস্থ্যনীয়া৷ কোন 
মহিলা ন্যতিত অন্যের হাতে ভোজন করা চলবে না। ব্রাঙ্গণ 
বাড়ী ভিন্ন অন্য কোন বাঁড়ীতেও ভোজন নিষিদ্ধ 

একবছর পর যদ্দি কোন যঙ্জমান নিজ বাড়ীতে ব্রন্মচারীকে 


বিভিন্ন দান দ্বারা ভোজন করায় স্বেই সেই ব্রহ্মচারী জন্য বর্ণের 
বাড়ীতে ত্রান্মণ কতৃক রানা গ্রহণ করতে পারেন। 


কুৰেরকে মাটির প্রলেপ দেওয়া! একটি ঘরে রাখা হয়েছে। 
এই তিন দিন ব্রন্মচারীকে সবসময় ঠাকুরের নাম জপ করে 
কাটাতে হয়, 

জনার্দন ঠাকুর শীতল ঠাকুর আর যদ পঞ্িত পাল! করে 
কুবেরকে ভাগবত কথা শোনানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাত্রিতে 
কুৰে:র ধসঙ্ষে জনার্দন ঠাকুর ঘুম!বেন বলে ঠিক হয়েছে। 

হারুপগ্ডিত জনাদ্ন ঠাকুরকে দিয়ে কুবেবের কুঠি তৈরী 
করিয়েছিলেন। জনাদ ন ঠাকুরও বলেছেন-_কুবেরের ঠিক বার 
বছবের মাথায় মৃত্যু যোগ আছে। কেন অলৌকিক ঘটন! 
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বাতিত:এই স্বত্যুযোগ থেকে কুবেরের রক্ষা পাওয়া খুবই কঠিন 
ব্যাপার কবে । | 

কৃৰেন্ধ খেলতে গিয়েছিলো] । ধুলোমাখা শরীরে ফিরে এসে 
জ্লেখতে গেলো বাবার সঙ্গে সাতজন সন্াসী ও ব্রহ্মচারী বারা- 
বায়ু বলে কথা বলছেন। একজন ব্রহ্মচারী উঠ।নের এক কোনে 
রান্নার আয়োজন করছেন এবং তার মা পদ্মাবতী ব্রহ্গচারীকে 
এটী। ওটি? এনে দিয়ে সাহা করছেন। ৰ 

কুবের সন্ন্যাসী দেখেই বারান্দায় এসে নমোঃ নারাষণ] 
বলে নমস্কার জানালে । মত্ত গোবিন্বানন্দজশী কুবেরের 
মুখে নারায়ণ সম্ভাষণ শুনে মৃত হেসে উত্তর করঙন নমোঃ 
নারাষুণায়। 

জনার্দন ঠাকুরের কাছেই কুবের শুনেছে সন্যাসী “দখলেই 
প্রণাম করতে হবে এবং নমো: নারায়ণ বলে সম্ভাষণ জানাতে 
তবে। 

কুবেরকে হারুপগ্ডিত মুখ ধোয়ে আসতে বললেন: দুপুরে 
এবং রাতে সন্যামীর়া এখানেই প্রসাদ পাঁবেন। ব্রক্মচারী কুবের 
তাদের সেবায় নিযুক্ত থাকবে! 

উপনয়ন সংস্কারের পর যজমান বাড়ীতে পুরো উপুনয়নের 
খবুচ বহন করে ভিক্ষা! না করানো পর্যস্ত উপবীত ধারীর ব্রহ্গচেষ 
ভঙ্গ হয় না। এই ব্রহ্ষটৈর্যকালে মা বাতিত অন্ত কোন নারীর 


রানা গ্রহণ করাযায় ন1। ব্রাহ্মণ বাড়ী ভিন্ন অন পর্ণের বাড়ীতে 
খাওয়। যায় না..স ব্রাহ্মণের বালা হণোও না | 


কুবেরেৰ পৈতে হয়েছে এক বছর আগেই । কিন্তু, এখনো 
কুবেরের ব্রচ্গাটচর্য ভজ করা হয়নি। ছু-একবার গ্রামের মানুষ 
কুবেযেন ব্রন্মচৈর্য ভাঙগানো!র উদ্যোগ নিলেও ব্রন্মচৈর্য ভাঙ্গানো 
হয় নি ।. | 
জমিদার জয়ন্ত চৌধুরী বলেছেন কুকেবের বর্ধীচয আগামী 
বাসস্তী পুজোর সময় ধুমধাম করে ভ্ডাঙ্গানো হাব। বাসস্তী 


৮ 
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পূজার আরে! একমাস বাকী । 

ফাল্তুন মাসের শুরুপক্ষের দশমী তিথি। হার পণ্ডিত মহস্ 
গোবিন্দানন্দজীকে বসলেন-_মহু|রাজ, কাল একাদশী কবে পরশু 
পাবায়ণ করে গেলে খুশী কবো। 

গোবিন্বানন্দজী কুবেরকে একপলক দেখেই চিনতে পেরে- 
ছেন। এই অমুল্য রত্বুক ছেড়ে যেতে মন চাইছ্িপো না 
ছানা তার লঙ্গাট দেখে বুঝতে পেরেছেন একদিকে ওর মৃত্যুর 
হাতছানি অন্যদিকে সন্যাসীর বেশ । হছুটার একটা কুবেরকে 
গ্রঙণ করতেই হবে । কুবের এবং তার পরিবার এই অবস্থা 
সম্পর্কে মোটেই অবগত নয় স্বতরাং কুবেরের এই বিপদে 
পগ্ডতকে সাহায্য করাই কর্তব্য তাই পণ্ডিতের কথায় রাজী 
হলেন মহারাজ্জজী। কুবেৰের খুব আনন্দ হলে! । 

সন্ন্যাসীর কান্ধে একটি শিবলিঙ্গ এবং পটে জাক1 একটি 
শংকবাচার্ষের ছবি রুয়েছে। খাবার তৈরী হলে বারান্দায় এক 
পাশে ছোট্র একটা হরিণের ছালের আসনের উপর শিবলিঙ্গ 
আর পটে আকা শংকরাচাধের ছৰির কাছে ভোগ নিবেদন কর- 
লেন গোবিন্নানল্ান্জী। 

কুবের স্নান সেবে এসেছে। গোবিপ্দানন্দজী। ব থালায় 
ভোগ লাগিয়েছেন তাতে নারকেল এবং গুড় দিয়ে তৈরী ছুটে 
সন্দেশ রয়েছে । নারকেলের সন্দেশ কুবেরের খুবই প্রিয়। 
মা শীশ্ের সময় প্রতিবার নারকেলের সন্দেশ ভৈরবী কঝেন আব 
প্রায় প্রতি দিনই কুবের খেল! থেকে ফিরে এসে চুপি চুপি ঠাকুর 
ঘরে [গয়ে একট। হুটে। নারকেলের সন্দেশ খায়। 


মাটির পাত্রেধুপ দিয়ে ধুনো দেওয়া হয়েছে। সন্নাসী 
ব্রহ্মচারীগণ ভোগ লাগানোর পর গুরুজীর সঙ্গে ধান করছেন। 


পদ্মাবতী. গার পণ্ডিত এৰং পাড়ার আরে দু-এবজন সন্াসীদের 
পূজো দূর থেকে দাড়িয় দেখছেন এমন সময় দ্রুত বেগে ছুটে 
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এসে কুবের একটা সন্দেশ তুলে নিয়ে মুখ পুরে দিলো । 

সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারীগণ ধ্যানস্থ বলে কুবেরের এই কাণ্ড 
দেখতে পায়নি কিন্তু, বাড়ীতে উপস্থিত সকলে এই কাণ্ড দেখে 
অজ্ঞাত আশংকায় চমকে উঠলে।। 

গোবিন্দানন্মভশ চোখ খুলজেন। জোরে তিনব'ক »জ্খ ফু 
দিলেন । পুজারী ব্রহ্মচারীকে বললেন ভোগ সরিয়ে খ'ৰারের 
আয়োজন করো । 

পদ্মাবতী সামান্য ছুরে থেকে শিবের প্রতি প্রণাম জানিয়ে 
হাত জোর করে বললেন মহাবাজ), আমার ঝড় ছেলে কুবের বার 
বছরের পা দিলেও পাঁচ বছরের বাজকেব মতোই অবোধ। সে 
ভোগের থালা থেকে পূজোর আগেই প্রসাদ নিয়ে গেছে আপনি 
ওকে ক্ষমা করুম । 

গোবিন্বানন্নজী বললেন মা, তোমার তাতে ভয় পাবার 
কিছুই নেই। কুবের শুদ্ধ আত্ম।। ওর মাধ্যমে আমার শিব- 
ঠাকুর ভোগ গ্রহণ কযেছেন। 

রাতে পদ্মাবতী স্বপ্ন দেখলেন কুবের গোবিন্নানন্দজীর 
সঙ্গে সম্মযাসী হয়ে চলে যাচ্ছেন | পদ্মালতী দ্বেলেকে ছু-হাত দিয়ে 
জড়িয়ে ধরে আটকে রাখতে চাইলেন কিন্তু পারলেন ন।। পড়ে 
গেলেন মাটিতে । মাটিতে পড়ে থেকেই চিৎকার করে ডাকতে 
লাগলেন কুবের ফিরে আর, ফিরে আয়। 

স্বপ্পের চিংকার হঠাৎ করে মধ্য রাতের নিস্তব্ধ হার পঞ্ি- 
তের শোবার ঘর প্রকম্পিত কার তুললো! । কুদনারব “চাট (বাম 
সনাত্তনী মা বাবার সঙ্গে শোয়। সে মায়েন্ চিৎকণবে জেগে 
উঠলো । জেগে উঠলেন হার পণ্ডিত। 


ঘরে মাটির হাড়িতে ধানের তোষের আগুমে গন্ধক ভেজানো 


কাঠি রাথতেই আগুন জলে উঠলো রূনাখ।,হর ১৬5। দিয়ে 
মাটির প্রদীপ ভরে রাখা হয়। চিকন করে তুলো দিয়ে সলতে 
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পাকিয়ে তৈলে ভিজিয়ে রাখ] হয়। গন্ধক তুলায় মিশিয়ে 
খাঠিতে জড়িয়ে রাখা হয়। আগুন জালতে হলে সাটির হাড়িতে 
তোষের আগুনে সেই গন্ধকের কাঠি ছোয়াতেই আগুন জলে 
উঠে। ঘরে ঘরেই প্রদীপ জ্বালার ব্যবস্থা ঝয়েছে। হার 
পণ্ডিতেরও শোবার ঘরে খাটের নীচে আগুনের ছাড়ি এনে 
তাখা হয়। 

মোটা বাঁশের ছোট্ট চোঙের মধ্যে রক্ষিত্ত গন্ধকের কাঠি 
তোষের আগুনে ছুইয়ে আগুন ধন্ষিয়ে নিলেন হ্বারাই পণ্ডিত। 
পল্লাধতী বিছানায় উঠেবসে আছেন । মেয়েটা অবাক হয়ে 
মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। হারু পণ্ডিত জিজ্ছেস করলেন _কি 
হয়েছে, কুবেরের মা? 

_প্াতে স্বপ্নের কথা বলতে নেই। কাল সকালে বলবে! ? 

_ঠিক আছে তা ছলে আবার শুয়ে পড়ে । 

বাকী রত আর ঘুষ এলে। না পন্মবন্তীর। কেন যেন মন 
ধশর বার বলতে লাগলো কুবেরকে হারাবি, কুবেরকে কারাবি। 

দূরের মুসলমান পাড়ায় মোরগ ডেকে উঠলো।। আগত 
সন্য।সীর দল উঠে বসেছেন মোরগ ডাকার আগেই। তাদের 
বে প্রদীপ জ্বলছে । হয়তে! তারা প্রত্যেকেই ক্ষপ ভপ, নিয়ে 
নিষে বাস্ত রয়েছেন। ভোন্ের আলে| ফোটে উঠার আগেই 
তাঝা প্রাতকৃতঃ সেরে নেবেন । গোবিন্বনন্দজীর মাথায় জটাবর 
পাহাড। তিনি কখনো ডুব দিয়ে স্নান করেন না। গল অবধি 
জ্রলের নীচে ডুবিয়ে মুখে জলের ঝাপট দিয়ে মাথায় তিনবার_ 
“কুরুক্ষেত্র গয়! গঙ্গা গ্রাভাস পুস্কানাণীচ তীর্থানি পুণ্যানী সন্ধ্যা 
কালে ভবস্তিছো! বলে কয়েক ফোট। জল ছিটিয়ে দিয়ে জল থেকে 
উঠে আসেন। 

গ্োবিন্দানন্দজীর হাতে বড় একটা পেলে কমগুলু নিয়ে 


আঠের দিকে যাচ্ছেন। পরনে একটা জ্ঞংাটি। মাথায় এক টুকরো? 
খ্রেরুয়া কাপড় বাধা। 
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্া।মলীর মা ঝাট] দিয়ে উঠান পরীস্কার করে সারা 
বাড়ীতে গোবরের জল ছিটিয়ে দিয়েছে । পদ্মাবতী ছুর্গ। ছুর্গ 
বলে বিছানা ছেড়ে উঠলেন। তিনিও স্নান না সেরে বাসী 
কাপড়ে উন্নুনের পাশে যান ন1। দ্ধ বস্ত্র না পড়ে রান্না ঘরে 
গেলে লশ্ষ্রী দেবীর সে দিন কৃপা পাওয়া যাবে না আর যদি 
লুঙ্গী দেবীর কুপ। না পাওয়া যায় তাহলে রান ভালে হবেন]। 
রান্না থেয়ে অন্যরাও পরিতৃপ্ত হছবেম না। 

পল্মাৰতী স্বামীকে ডেকে বললে।-- তুমিও উঠে পড়ো । 
গাই দোঞন করে তুধ এনে দাও । আমি সান সেরে এসে সন্ধযা- 
সের কচ] ছুধ দিয়ে আসবে পূজোর অন্য । 

হার পণ্ডিত বললেন-_- সাধুরা আজ সারাদিন জপ, তপ. 
নিয়ে বাস্ত থাকবেন। যে হৃধ এখন ভোগে লাগাবেন সে ভোগ 
আজ আর সরাবেন না। কাল ভোরে স্নান সেরে ঠাকুরের 
ভোগ লাগিয়ে কোন সাধুকে পারণ করিয়ে তারপর প্রসাদ 
পাবেন। আমর গৃহীরা। যেমন করে একাদশীর উপবাস পালন 
করি সাধুদের মধো অনেকে সে রকম করেন না। 

একা দশীর উপবাস পালন করতে হলে একাদশীর আগের 
দিন সংযম পালন কনতে হয়। একামশীর আগের দিন এক বেলা 
নিবামিব আহ'র করুতে হয়। রাতে রমন নিষিদ্ধ। পরদিন 
জল্ও গ্রহণ শব] যায় ন1। দ্বাদশী তিথিতে কোন ত্রা্মণ কিংবা 
বৈষ্ণবকে পারণ করিয়ে অর্থাৎ যথাযোগ্য মধ্যাদায় ভোজন 
করিয়ে এবং ' ক্ষিণ। প্রদান করে ব্রাহ্মণের কাছ থেকে শম্ুমতি 
নিয়ে তারুপব নিজে ভোজন করতে হয়। 

পদ্মাবতী বললে] আমি যাই, দেরী হয়ে যণচ্ছে | 

পদ্ল!ৰত* আন সেরে একটা বড পাথরের বাটিতে এক বাটি 
কাঁচা ছধানযে গোবিন্দানন্র্গীর সামনে রেখ বখলচলেশ শিবের 
(ভাগে লাগাবেন। | 
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(গাবিদ্দানন্দজী বললেন মা )একাদশী তিথিত্বে কেউ কেউ 
উপবাসী থাকে আনায় কেউ কেউ খেয়েও উপবাসী থাকেন। 
আমি দ্বিতীয় দলের সন্য।সী। আমার শিবন্ীর কাছে একা- 
দশ তিথিতে ভোগ লাগাই। প্রসাদ পাই। তুমি অবসর 
হয়ে এখানে এসে বসো তোমাকে একাদশীর গল্প শোনাবো 
আমাদের জন্য কিছু টা, ঘি আর তরঙ্গারী পাঠিয়ে দিও । 

পগ্ঘ।ব্তীর বাধা একাদশীর উপবাস করতেন । তিনি আগের 
দিন বিকেলে একবার চরু বান্না করে খেতেন। এক্াদশীর তিথির 
দিন জলও গ্রহণ করতেন না। পরদিন পাড়ার কোন বপ্রহ্গথ 
বালকন্চে ভোজন করিয়ে তবে খেংতন এক দশীর দিন থেয়েও 
কিতাবে উপবামথাক। যায় তা পল্ম।বতীর মাথায় (ঢুকলো না। 

কুবের প্রতিদিনই খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে কিছুক্ষণ 


গায়ত্রী জপ, করে তারপর হাত মুখ ধোঁয়ে পুকুরের পাড়ে হাটা 
হাটি করে। 


ব্রাহ্মণ পণ্ড়ায় শেষর'তে শে'না যায় ব্রাহ্মণ বালকদের 
সামবেদ গান, ম্যায়, অলংকার ও ব্যাকরণ শাস্ত্রের পাঠ। কুবের 
কোন কোন দিন ইন্দ্রের বাড়ী যায়। তাকেন্যায় শাস্ত্রের পাঠ 


বুঝিয়ে দিয়ে বাড়ী এস কোন দিন ছুধ মুড়ি, কোনদিন চিড়া 
ভাজা খায়। 


স্বামীর কাছে তূর্ববাশ! ও অন্বরীশ রাজার কাহিনী সে 
শুনেছে । কুবেরকে খেতে বসিয়ে কতদিন ছুর্বাশ! এবং অন্বরীশ 
রাজ্ঞার কাহিনী শুনিয়েছে। 

অন্বরীশ বাজার রাজ্যে সকলেই বৈষ্ব ছিলেন । সকলেই 
একাদশীর দিন উপবাস থেকে হরির আরাধনায় মগ্র হতেন। 
আগের দিন নিঠাভরে সংযম থেকে একাদশশীর দিন উপবাসী 
থেকে ছ্বাদশীর দিন কোন ব্রাহ্মণ কিংবা বৈষ্ুণবকে ভোজন করিয়ে 
রাজ। অন্বরীশ অন্ন গ্রহণ করনেন। 
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নারদ খবির কাছে অন্বরীশ রাজার গুণের কথা শুনে কৃপণ 
স্বভাব হুর্বাশ৷ বাট গাজার শিষা সহ একাদশী তিথিতে গিষে 
অতিথ্য গ্রহণ করলেন। মহ্থারাজকে বললেন একাদশী তিথিত্তে 
স্তিনি অল্প জল গ্রহণ করবেন না। নদীর তীরে করিনাম চিন্তা 
করতে ঝরতে কাট।খেন এবং দ্বাদশী তিথিতে এসে অথা গ্রহণ 
করবেন। 

বাজ। অন্বরীশ একাদশী তিথিতে অন্ন জল ত্যাগ বে 
হরিনাম ভাবন। করতে করতে কাটিয়ে দিলেন | ভ্রেমে একাদশ 
ছিথি শেষ হয়ে দ্বাদশী তিথি এলো দ্বাদশী তিথও তখন শষ 
হবার পথে । মন্বারাজ অন্বরীশ তখন খুবই ভাবনায় পডলেন। 
একাদশীর উপবাস শেষে দ্বাদশী তিথিতে পারনা না কবলে 
একাদশীর তিথির উপবাসের ফল লাভ হয় না বাজ অন্বীশ 


লারায়ণের নাম স্মরণ করে তুলসী পাতা সহ এনটু ভল থয 
যখন পারণ। সারবেন ঠিক এমন সময়ই ছুবাশা খয সণ শিষ্য 


নিয়ে রাজার কাছ এসে অত্যন্ত রাগ হয়ে অভিশাপ দরসে £ে 
রাজা তৃমি পরম বৈষ্ণব বলে নিজের পরিচয় দিয়ে ৩ থিতে 
অভুক্ত রেখেই পাবণ। করতে গিয়ে বৈধ আ রাধে অপরাধ 
কুয়ছে!। তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি ভোমার বাত হতে ছার 
খার হয়ে যাবে। ৰা 

ছুব'শার অভিশাপের সঙ্গে সেই মন্বরীশ। বংজা টা 
পুবী সহ সারা রাজ্যে আগুনের তাণন চলতে লগা [জা 
অন্গণীশ লারায়ণের উদ্দেষ্ঠ প্রণাম আানিয়ে প্রার্থগা জা শন 
প্রভৃ আসার জীবন যদি নষ্ট হয় এ:*৩ আপি শিখুন আ স্তত 
নই । কিজ্ত আমার রাজ্যের একজন প্রজাও যাতে হুবাশা।ৎ এ" 
মা; প ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তুমি সে ব্যবস্থা করো | 

মহ'র জের প্রার্থনা সঙ্গে সঙ্গে আগলখন নিস সপ গণকে 


বলে বৃষ্টিতে? রাজোর সব আগুন নিভিয়ে দিলেন | দুবশ] ষকে 
শাস্তি দিতে সুদর্শন চক্রকে আদেশ 1০পপ | 


(৮৯ 


ছুবাশ৷ খষি দেখলেন সুদর্শন চক্র প্রচণ্ড গতিতে তার দিকে 
ধেয়ে আসছে। প্রাণ ভয়ে ভীত দুর্বাশ। সবত্র ছুটতে লাগলেন। 
সুদশন চক্রুও তাকে পিছু ধাওয়া করতে লাগলো । ছুবাশা ক্রঙ্গে 
্ব্গ, ব্রান্মালোক শিব লোক ভ্রমণ করে স্থানে পেয়ে শেষে বৈকুঠে 
নারায়ণের পদতলে আশ্রয় নিলেন। 


নারায়ণ বললেন__ দুর্বাশী. তৃমি মর্তে অন্বরীশ যাভ'র 
কাছে ফিরে যাও। রাজা যর্দি তোমার ক্ষমা করেন ত1 হলেই 
স্বদর্শন চক্র তোমাকে পরিত্যাগ করবে। 

দুর্ধাশা খষি তখন অস্বনীশ রাজার কাছে ফিরে এসেক্ষমা 
প্রার্থনা করলেন রাজ্য অন্বরীশ লভ্ভ্বিত হয়ে, নতজানু ছয়ে, 
বললেন - ধধিবর আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন এটাই 
আমার পরম সোভাগ্য। আপনার ভোজনের বাবস্থা হয়েছে 
গ্রহণ করে কৃতার্থ ককণ। 

দুর্বাশা খষি তথন মহারাজের পুরীছে সশিষ্য ভোজন করে 
তৃপ্তমনে নিজ আশ্রমে ফিরে এলেন। পল্মাবতীরু মনে ক্নুদিন 
প্রশ্ন জেগেছে যে ছুর্বাশ। খধিকে স্বয়ং দেবরাজ ইন্জ পর্ষস্ত ভয় 
করেন তিনি কেন হস্থরীশ রাজার কাছে পরাভূত হলেন। 

ছ'রাই পণ্ডিত নিজেও নির্জল1 একাদশী পালন করেন । 
কুবেরও পৈতের পর থেকে বাবার সঙ্গে নির্জলা এক্টাদশী পালন 
করে আসছে। পল্মাবতীর তাই আজ রান্নার জন্য তেমন কোন 
তাঁরা নেই। শ্যামলীর মা জগন্নাথ ও, সীতাকে এর মধে'ই গরম 
ভান রান্না করে থাইয়ে দিয়েছে। 

গোবিন্বানন্দভশখী ভোগ লাগিয়ে কীর্তন করে শিবাজ"র 
উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে ভোগ গ্রহণ করতে প্রার্থনা জানলেন, 

হাঁরু পণ্ডিত এবং সবাইকে ডাগলেন শিবাজীর প্রসাদ 
নেবার জন্তু । হারাই পশ্ডিত এবং কুবের ছাড়া সকলেই প্রসাদ 


নিলে]। 


প্রীপাদ নিত্য।নন্দ লীল। কথা _ঙ প্রদীপ আচার্ষ] 


গোবিন্দানন্দজী বঙ্গলেন আজ একাদশী) 1 একাদশশর 
কাহিনীই তোমাদের শে'ন'বো। পণ্ডিত, তুমিতো উপোস 
করছে, কেন করছো? কীভন্ত করছে! তাজানে।? 

-_ একাদশী দেবীর প্রীতির জন্য এই উপবাস পালন 
করছি । 

_ অহচ্ছা পতি, মনে করে] তুমি তোমার মায়ের জন্মদিন 
পালন করবে তুমি যদি উপবাসী থেকে ম'য়ের জন্মদিন পালন 
করতে যাও. মাকেও জন্মদিনে না খাইয়ে রাখো তাছলে তোমার 
মায়ের জন্মেংসব কেমন স্থন্দর হবে? 

একাদশী তিথিতে একাদশী দেবীর স্থষ্টি হয়েছিলো বিষুঃর 
(দহ থেকে । একাদশী তিথিতে যে কায়মনোবাক্যে ভগবান 
বিষুঃর আরাধনা করেন তার প্রতি একাদশী তুষ্টহন। সকল 
বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেন। 

হারাই পণ্ডিত বলছে _ মহায়াজ, বাবার কাছে একাদশী 
তিথির মগাত্স শুনেছিলাম। কোন একব্যাধ শিকারে গিয়ে- 
ছিলো । ঘরে কিছুনা থাশ্টায় তার সেদিন খাওয়া! হয়নি। 
সারা দুপুর শিকার করে র্রাস্তব্যাধ যখন এক গাছের নীচে 
বিশ্র'ম নিচ্ছিলো তখন গাছের কোটর থেকে একটি সাপ বের 
হয়ে সেই ব্যাধকে দংশন করে এবং তাতেই সেই ব্যাধের মৃত্যু হয়। 

সর্পাঘাতে মৃত্যু হওয়ায় এবং সাবা জীবন জীব হত্যার যুক্ত 
থাকায় ভীবণাকার যম দৃঙগণ ত্বাকে যমলোকে নিতে আসে। 
ঠিক সে সময় স্বন্দর ঝথ নিয়ে বিষুর দূতের! ও এসে হাজির হয়। 


যমদূত এবং বিষু দূতদের মধ্যে ব্যাধের অধিকার নিয়ে তর্ক 
বিতর্ক শুরু হয়। এমন সমর স্বয়ং যমরাজ এসে তর দূতদের 
নিবৃত্ত করেন । বলেন _ সর্পাঘাতে ব্যাধের মৃত্যু হলেও একা-__ 
দশী তিথিতে তার মৃত্যু হওয়ায় সে অক্ষয় স্বর্গ লাভের অধিকারী 
হয়েছে। 


(৮২ 9. 


যমের কথা শুনে যমদূতেরা চলে গেলো এবং বিষণ দূতেঝ। 
ধ্যাধকে বষুণ লোকে নিয়ে গেলো সেষযঙ্গি সেদিন টপবাসী 
শ] থাকতো তাহলে একাদশীর সম্পূর্ণ ফল তার লাভ হতো! না। 

মুর ছেসে মহাঝাজ বললেন পণ্ডিত, ভোমার বথ! ঠিক 
হলোনা। যারা একাদশী তিথিতে দেভতাগ করে ভাদের 
সকলেরই অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়। শোন-__ ভোমাদেধ একাদশী 
দেবীর বথা শে।নাচ্ছি। 


সত্যযূগে মুঢ নামে প্রচণ্ড পরাক্রমশ।লী 'এক টদত্য ছিলো। 
তার আকৃতি ছিলো! ঠিক কেশী টৈতোর মতো | মাথাটা ঘোড়ার 
মতে]; দেহ মানুষের মতো। 

মুঢ দৈত্যের পবাত্রীমে দেবগণ স্বর্গ ক্া'গ করে অনাথের 
মতে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াভে বাধা হলেন তখন মুট 
দৈতা ভগবান বিষুণকে হত্যা করতে সচেষ্ট হুলেন| কারণ ভগবান 
বিষুরই প্রতি নার দেবগণকে বিভিন্ন বিপদ থেকে বঙ্ষা করেছেন! 

ভগবান বিষুও মুঢ দৈত্যের মধ্যে শুক হলো প্রচণ্ড সংগ্রাম ( 
হাজার হাজার বছর ধরে চললো সংগ্রান। বিষুর এবং মুঢ দৈতা 
দুজনেই ক্রান্ত। মুঢ দৈতা একবার ক্লান্তিতে চ্তান ভারা!লে শগবান 
বিফুঃ৪ দুরের 'এক গুহায় বিশ্রাম নিতে গিয়ে যোগ নিদে'ম শায়িত 
হলেন! 

মুঢ দৈত্য জ্ঞান লান্ডের পর ভগবান বিষুকে খুঁজতে সেই 
গুহায় এতে হুংপ্ির হলেন বিষুকে ঘুমন্ত দেখে হত্যার স্টপযুক্ত 
স্বযোগ মনে করে যখন ভীষণ খরগ দিয়ে বিষুকে হত্য। করতে 
উদ্ধত হয়েছে ঠিক তখনি বিঞুঃর দেহ থেকে সন্ত্রধারিণী অপরীপা 
নারী মুষ্তির আবির্ভাব ঘটলো । সেই শাক যুদ্ধে মুড দৈতাকে 
পরাজিত এবং নিহত করলেন । দৈত্যের বিকট চিৎকারে ভগনান 
বিষুবর নিদ্রা ভঙ্গ হলো । 

ভগবান বিধু, চোখ মেতে দেখলেন বিশ।লাকার ঘোড়ামুখ 
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মুঢ দৈত্য রক্তাক্ত দেছে পড়ে আছে আর পাশের্দাড়িয়ে আছেন 
সম্ত্রধারিণী এক অপৃবস্থন্দরী নাকী। 

ভগবান বিষুঃকে সেই নারা প্রণাম জানালেন। তগবান 
বিষুর যোগমায়ার প্রন্ভাবে বিষুর পে থেকে স্ঙ্ট এই নারীকে 
সম্বেধন করে বললেন -__ কুমারী, তুমি দেবতা গণের ত্র!স মুঢ় 
দৈত্যকে সংসার করে জগতে কল্যাণ সাধন করেছে।। তুমি 


তোমার মনোমতো বর প্রার্থনা করে]। তুমি শুরুপক্ষের একাদশী 
দিবসে আবিভূত হয়েছে! তাই তোমায় নাম হউক একাদশী। 


তোমার নামাগ্রনারে একাদশ লিন একাদশী তিথি নামে অভ্ি- 
হত হুবে। তুমি বর প্রার্থনা করো। 

একাদশী বললেন প্রভূ এই বর দিন, যার৷ এই তিথিতে 
মৃতাবরণ করবে তাদের ফন বৈকুণ্ঠে স্থান হয় । যার এই তিথিতে 
গুক্ত ভরে আপনাকে স্মতণ করে তাদের যেন সকল বিপদ দূর 
হয়। 

-তথাস্ত । 

গোবিন্বানন্দজীী একাদশীর এ কাহিতী বলে পন্মাবতীকে 
বললেন -- মা, আমাদের সন্গ্যাসীদের কোন বাধা ধর নিয়মের 
মধ্যে বেধে রাখা কন্ঠন। এমনিতেই আমাদের মধ্যে সংযমের 
জন, আত্মাকে জানার জন্য কৃচ্ছ সাধনার শেষ নেই। কিন্ত 
(লাকাচারের অনেক রকম নিয়ম আমাদেরস্পর্শ করতে পারে 
ন]া। আর শক্তি ধর, দিৰ্যভাবে বিভোর সাধু সম্ভদের ভাব 
সাধারণ মানুষ বুঝতেও পারে না। সাধারণ মানুষ কেন ন্বয়ং 
রাধারণী পর্যন্ত হবাশ। খষির ভাব ধরতে পারেন নি 1 লক্ষাদেবী 
দ্বারকায় ব্রাহ্মণ রূপী হনুমানকে ভোজন করাতে গিয়ে কঠিন 
সমস্তায় পড়েছিলেন । 

পদ্মাবন্তী জিজ্ঞেস করলেন _ মহারাজ, বরাধারাণী স্বয়ং 
পরমাশক্তি। তিনি-দুর্বাশা ঝবির কাছে কেন ঘার মানলেন।? 

হার মেনেছেন বলে ঠিক কবে না। বল! চলে মানবীয় দেহের 


(৮৪) 


গুণের প্রভ।বে বাধারাণী সাময়িক কালের জন্তা বিস্মৃত হয়ে- 
ছিলেন। দুর্বাশী থধষি সাধনার বলে অপরিসীম শর্তিধর 
খাতে পরিণত ভয়েছিলেন। তার তপ: প্রভাবকে তিলোকেরু 
সকলেই ভয় করতো । এই দর্ববাশ] থষি ছিলেন অতান্ত বদ 
মেজ্জাজী। যার জল্যা আনলক সময় তার অভিশাপের ফলে অন- 
খের স্থ্টি হয়েছে। 

হুবাশা খষি একবার বৈকৃগ্ে গেলে ভগবান বিষুঃ তার গলায় 
পারিজাত ফুলের মালা মুনিবরকে উপহার দেন! মুনিবর 
বৈকৃগত থেকে ফেরার পথে ইন্দীপুবীতে ইন্দের সঙ্গে দেখা করছে 
গিয়ে দেবরাজ ইক্দ্রের মঙ্গলের জন্বা মালাটি ইন্কদান বেন । 
ইন্দ সেই ম'লাটি প্রণাম করে এ্ররাবন্তের মথায় বাখেন। 
এরাবত পাবিজাত ফুলের স্বগন্ধে বিভোর হয়ে শুড় দিয়ে মালা 
মাথা থেকে নিয়ে ম'দক্গতী বশতং মাটিতে ছু'ড ফেল দেয। 
তায় খধষি চোখের সামনে ভগবান বিষঃ,র সপচ্ভারের অব- 
মানন] হত দেখে দেবরাজকে আভিশাপ চেন _ তুমি লী 
ছাড়া হবে। 

তুর্বাশার অভিশাপে স্বর্গ লক্ষী সমুদ্রে প্রবেশ কবেন। 
হাজার চাজাব বছর (দলগণ স্র্গচুযত ভয়ে তন হৃংখ "ই ভোগ 
করেন । ভাবপর সমুদ্র মন্থনে লক্ষী দেবীকে সমুদ্র থেকে উদ্ধাৰ 
করা হয়। 

দুর্বাশা খধষির বদ মেজাজ তার স্ত্রীকে পর্যান্থ ভন্মীভুত করে 
দিয়েছিলো । পরে অন্রশে।চনা বরেও নিজত্তী:ক আব ফিরে 
পাননি। 

পল্ম/বতী জিজ্ঞেস করলেন মতাব।জ-_ তুর্বাশা খষি কেন 
তার স্ত্রীকে ভস্মীভূত করে ছিলেন; ভারম্ত্রীরনামকি? 

মহারাজ বললেন তপন্যায়ু সিদ্ধ ছুবাশা মুনির মনে অহংকাও 
ছ্বিলো যে তিনি কামকে জয় করছে সক্ষম সুয়েছেন। এক দিন 
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তিনি দেখতে পেলেন বলি পুত্র দৈত্য অস্পরা তিলোন্তমাকে নিয়ে 
মনোরম উদ্ভানে রমন করছেন। দৈত্য ও তিলোতমার ঝমন 
ক্রিয়া দেখে ঢুবাশ।র মনে প্রচণ্ড কামভাবের উদয় হলে] কিন্ত) 
ভার বদ মেজাজের জন্য কেউ কন্তা দান করতে রাজী হলো না। 

ওর্য খষির এক মানস কন্তা ছিলে তার নাম, ছিলো 
কন্নলী. কন্দলী দিলেন অযোপী সন্ত, উর্ব; খষিও 
ছি.গন অযাণী সম্তত ব্রহ্মার ও থেকে জন্ম হয়ে ছিলো 
বলে ঞ্ষর ন'ম হয় ওবা। 

ওধ্য খণ্ষর মানস কন্যা! বন্দপী এমন কলহ প্রিয়া ছ্বিলেন 
যে ন্রিজগত্যে কেউ এই পন্লাকে বিয়ে করতে বাজী হলেন না 
অথচ কন্দলী বাপে ছিলেন অতুলনীয়া। 

ওঁবা খষি তার মানস কন্তা কন্দলীকে দুবাশ। খষির কাছে 
নিযে এলেন ছুর্বাশা ধষিও তারব্দ মেজাজের জন্য পাত্রী 
পাচ্ছেন না আর কম্দলী বদ মেজাজের জন্যন্বামী পাচ্ছেন না। 
ত।ই দুজন দুজনকে বিয়ে করতে রাজী সহৃলেন। ওব্য খষি 
ঢব।শার তপন্যার প্রভাবের কথা জ্রানতেন। তাই কন্দলীকে 
সম্প্রদান করার লময় কন্দশীর অপরাধ ক্ষমা করার জনা বার বার 
দুবাশ'কে অনুরোধ করেন। 

হুবাশ। ওঁব্য ঝাষির অনুরোধকে মর্যাদ। দিয়ে কন্দলীর শত 
অপরাধ ক্ষমা করেন তার পরই শাপ দিয়ে ভম্মীভূত করেন। 
কন্দলী থেকেই কন্দলী বৃক্ষের জম্ম হয়? 

ওর্ব। খষি নিজ কন্যার ভম্মীভূত্ত হবার খবর পেয়ে ছুটে 
আন ছুবাশার আশ্রমে । হ্বাশাকে এই বলে অভিশাপ দেন 
যে ছে ছুবাশ।, তুমি নিজের তপন্যার অহংকারে আমার সরল 
মেয়েকে ভন্ম করছে। তোমার তপন্তার অহংকার চুর্ণ হৰে। 

ওুধ্য ঝধির জভিশাপে ছুবাশ। ঝধি একবার অস্ববীশ রাজার 
কাছে নতজানু হয়ে ছিলেন আর একবার পাগুব দের বন ষাসের 
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সময় লজ্জিত হয়েছিলেন 

পদ্মাবতী জিজ্ঞেস করলেন পাগুবদের কাছে দুর্বাশা কি ভাবে 
লভ্জিত হয়েছিলেন ? 

মহারাজ বলতে শুরু করলেন _- ছুবাশা খধষি একবার বাজা 
হুর্যোধনের আতিথ্য গ্রহণ করে ছিলেন: ছুর্যোধন স্বয়ং স্বাধিু 
সেবায় নিযুক্ত থেকে সেবায় খেকে খুশী করেন খধিধর যাবার 
আগে বললেন কুকরাজ তোমার সেবায় আমিগ্রীত হয়েছি। 
তুমি বর প্রার্থনা কৰো । দুর্যোধন বললেন - খধিবর, দ্রৌপদীব 
রাতের খাওয়া হয়ে গেলে আপনি লশিবষা যুধিচিরের আতিথ্য 
গ্রক্ণ করবেন এন প্রার্থনা জানাই। 

হুবাশ খাষ মু হেসে বললেন তাউ হবে, তুমি অনা বঝ 
প্রার্থনা করো 

চুষ়োধন বললেন খধিবর আমকে জলের নীচে স্তস্তন করে 
বাস করার মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে বননালী পাগুবদের আতিথ্য 
গ্রহণের জন্ঠ ষাট হ্বাজার শিষা সহ যাত্রা করবেন। 

পদ্মানতী জিজ্ঞেস করলেন মহারাজ, তুর্যোধন দ্রৌপদী 
রাতে খাবার হবার পৰর দুবাশাকে আব্বা গ্র্ণের কথা কেন 
বললেন ? 

মহাবাঁজ বললেন ন্মর্মের ৰরে পাণ্ডররা ৬ঠট অলোকিক 
থ।ন্'। অথাৎ হাড়ি লাভ করেছিলেন । এই হাড়িতে সামানা 
কিছু রান্না করলেও তা দিষে ৮ক্ষলুক্ষ লোকের ভোজন সমধা 
হতে] । নিভ্ত, দ্রৌপদীর খাওয়া হয়ে গেলে সেদিনের মতা 
কাাড়িতে আব কিছুই পাওয়া যেতো না। দুধোধন সে পথ 
জানঞ্ছেন তাই দ্রেপদখর লুখতের খাবারু হন'র পর আঠিথ্য 
গ্রহণের প্রার্থনা! জাদপ্য়েছিলেন ! 

দুর্যোধন ভেবে ছিলেন রাত দ্বিতীয় প্রচ্থরে ঘাট হাজার 
শিষ্য সহ পাগুবদের অতিথি হুলে স।মানা সময়ের মধ্যে পাণ্ডব- 
দের পক্ষে ঘাট হাজার লোকের খাবার যোগার করা সম্ভন হব 
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ন]। স্বর মহা ক্ষমতা সম্পন্ন থালিও কোন কাজে আসবে না' 
অভুক্ত ছুর্বাশা তখন শাপ দিয়ে পাগুবদের সর্বনাশ করবেন। 
পস্ত ছুযোধন ভূংল গিয়েছিলেন যে পাগুপদের পক্ষে স্বয়ং 
মধুন্দন 'যখানে রয়েছেন (সথানে তাদের কোন বিপদ হতে 
পাবে না । 

ফ্রোপপীর খাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পর ছুরবাশা যখন পাগুবদের 
অ'তিথ্য গ্রন্থণ করে তাদের ক্ষুধায় কথা জানালেন তখন অতি 
বিনীত ভ।বে যুধিষ্টির ছুর্বাশা খধি এবং তার শিষাদের নদী থেকে 
সন্ধ) আগ্চিক সেরে আমতে বললেন। এবই ফাকে তাদের 
খাবার প্রত্যত হয়ে যাবে বলেও জানালেন । 

ছবাশা চলে যাওয়ার পরুস্থ পাচ ভাই এবং দ্রোপদী মক 
ভাবনায় পড়লেন । ঘরে এক জনের খাবারও নেই । সূ উদয় 
হবার আগে নূর্ধের থালি কোন কাজে আসবেন।। তাই দ্রেোপদী 
এবং পাঁচ ভাই সখ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে লাগলেন । 


ভক্তের স্মরণ মাত্রই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারক1 থেকে পাগুবদের 
কাছে এসে হাজির হলেন তিনি এসেই দ্রোপদীর কাছে 
খাবার চাইলেন। দ্রৌপদী সজল €চাখে নিজেই বিপদের কথা 
জানিয়ে কৃষ্ণকে বুসিফতা বন্ধকরতে আবেদন জানালেন। 
ভগবান গ্রীকৃষ্ণ বললেন _ রসিকতা নয়. তোমার হাডিতে যর্দ 
এক কনা খাবার থাকে তবে তাই আমাকে দ।ও । দ্রৌপদী 
হাড়ি খোজে তটি শাক আর ভাতের কণ। পেয়ে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণকে তাই দিলেন । ভগবান সেই ছুটি শাক আর ভাতের 
কণ! মুখে দিয়ে বললেন আমি যেমন তৃপ্ত হলাম তেমনি সমস্ত 
জীব তৃপ্ত হউক। ভগবান একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সন্ধ্যা কাধে 
রত ছুবাশ1ও তার শিষ্যদের ঘন ঘন ঢকুর উঠতে থাকলে।। 
দুর্বাশা দেখলেন ফিরে এসে কিছুই খেতে পারবেন না তাই 
শিষাদের নিয়ে গোপনে চলে গেলেন । 
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পদ্মাবতী বললেন-__মনাঝাজ, মুনির নাম কেন ছুবাশ। খষি 
হুয়েছিলে। কৃপা] করে বলুন। 

গোন্ন্নানন্দদ্ধী বললেন-__মা, সত্য, ত্রেতা দ্বাপর এই 
তিনটি যুগের মানুষ কলি ষুগের মানুষের চেয়ে অনেক বেশী আয়, 
লান্ভ করতেস। শুনেছি সত্যযুগে মানুষ ছিলে একুশ হাত 
লম্বা] । মিথের আশ্রয় সহজে কেউ নিতে চাইতেন না। ত্র্েতা 
যুগে মানুষ ছিলো চৌদ্ধ হাত লম্বা । দ্বাপরে সাতহাত। আর 
কলিষুগে সাড়ে তিন হাত। 

তুবাশা খধষি নামের ব্যাখ্য। করার আগে তোমাকে সত্য- 
যুগের রেবতীর কাহিনী শুনাচ্ছি। 

রেবধতীর বাবা সম্রাট ছিলেন। নিজ কণ্ঠার স্থষেোগ্য পাত্রের 
খোজে স্বর্গ . মত, পাতাল ভ্রমণ কনে কোথাও স্থযোগ্য পান্দ্রের 
সন্ধান ন। পেয়ে পিতা ব্রন্মার কাছে গেলেন বেবতীর পাত্র কোথায় 
পাওয়! যাবে তাজানার জন্য । 


ব্রহ্মা তখন অপ্নরাদের নাচ দেখছিলেন। অগত্য খষিকে 
কন্ঠা সহ ব্রহ্মার প্রমোদ কাননে অপেক্ষা কবতে হলো । 

নাচ গান শেষ হলে পরু বেবতীর পিতা ব্রহ্মার কাছে 
কন্ত।র স্থযোগ্য পাত্রের কথ| নিবেদন করলেন । ব্রন্মা নিজ মানস 
পৃত্রকে সান্তন| দিয়ে বললেন__ রেবতীর যোগ্য পাত্র অচিরেই 
পাওয়া যাবে । সেই পাত্র বলরাম রূপে দ্বারকায় বিরাজ 
করছেস। 

প্রজাপতিকে ব্রহ্মা বললেন-- পুত্র, তুমি যন্তক্ষণ আমার 
এই ব্রহ্ম লোকে নাচ-গান শোনেছো সেই যাকে পৃথিবীতে তুমি 
যাদের জানতে চিনতে তাদের শিজেদেএও নয় এমন কি তাদের বংশ 
ধরদেরও দেখ! পাবে না। স্থৃতরাং তুমি সোজ! দ্বারকাপুরে নিজ 
কন্তা! সহ গিয়ে।বাজসভায় বলরামের হাতে তোমার কন্তাকে, 


সম্প্রপান করার অভিপ্রায় জানাও । 


(৮৯) 


রেবতী এবং তার বাবা সত্য যুগের মানুষ €ওয়ায় তারা 
সকলেই ছিলেন যার যার সাতে একুশ হাত লম্বা । ব্রন্ম লোকে 


অবস্থান করা মাবখানেযে প্রায় তিন যুগ শেষ হয়ে গেলে? 
তাদের কাছে মনে হলে] এক প্রহর বেল! শেষ হয়েছে। 


একুশ হাত লম্বা! একজন পুরুষ অ'র একজন নারী দ্বারকায় 
এলে সকল মানুষ তাদের দেবতা মনে করে দেখতে ছুটে এলেন । 
রেবভীর বাবা এবং রেবতী নিজেদের তুলনায় আকারে তিন 


ভাগের এক ভাগ আকৃতির মানুষ দেখে অবাক হয়ে গেলেন 
রেবতীর বাবা এবং রেবতীর মনেও গভীর হতাশার স্যটি হগো। 
তবুও ব্রহ্মার কথা মতো! রেবতীর বাবা রাজ উগ্জরসেনের কাছে 
নিজ কন্যা রেবতীর স্বামী হিসেবে বলরামকে পেন্তে প্রার্থন 


জানালেন। ব্রহ্মার অভিপ্রায়ের কথাও তিনি রাজা উ্টগ্রসেনকে 
জানালেন 


রক্ষার অভিপ্রয়ের কথা শুনে রাজ! উগ্রসেন এবং বাস্থদের 
বলরামের সঙ্গে একুশ হাত লম্বা রেৰতীর বিয়ের প্রস্তাবে বাজী 
হলেন: 

বিষের ব।সরে সাত হাত লম্বা বলরামকী করে একুশ 
কাঠ লশ্বা কনের গলায় মাল] দেবেন একথা যখন সবাই মনে 
মনে ভাবছলেন তখন ৰলরাম নিজ লাঙ্গল কনের কাধে রেখে 
সামান্থ ঝাকুনি দিতেই একুশ হাত লম্বা রেবতী সাত হাত 
লম্বায় পরিনতা হালেন। সকলে তখন অবাক হয়ে বলরামের 
প্রশংস! করতে লাগলেন। 

সত্য যুগের কয়েকজন খবির মধ্যে দুবাশাও ছিণোশ অগ্য- 
তম তিনি তপস্যা বলে ইন্দ্রকে বার বার পরাতৃত করতে 
সক্ষম হয়ছিংলন। তাকে সাক্ষাত শিবের অংশ বলে সকলেই 
স্ানততেন 

সেই ছর্বশা খযি কিছু হুর্বা একত্র করে পিষে একটি কুটির 
মতে। ব।নিয়ে সারাদিনে একটি রুটিই আহাএ করতেন। ছূর্ববা 


(৯) 


য়ে তৈরী কুটিই তিনি ভগবানের উদ্দবেশ্টে উৎপর্গ করতেন । 


হুব্বাশ। খষর এই কৃচ্ছ আহার দেখে বাধারাণীর মনে 
খু করুণ।র সঞ্চার হলো । [তিনি মনে মনে ঠিক করলেন 
আগামী একাদশীর পারণ! গ্রহণ করতে ছুর্ববশকে তিনি আম- 
হ্বণ জানাবেন। 


রাধর।ণ) দুব্বাশা খষিকে খাইয়ে খুশী কণার জগ্ভ নিজ 
হাতে একো অ।ট প্রকারের ব্যঞন বান্। করলেশ যথা সম 
দুর্ববাশা এলেন রাধারাণী নিজ €াতে এক এক অরকাণী পর- 
হবশন করে হুব শাকে খাওয়াগেন। 

রাখারাণী যখন ছুবাশা খষিকে পারণা করানোর কথা 
গ্ীকঞ্জের কাছে বাক্ত করোছসেন ৩খন শ্রীকৃষ্ণ বাধারাণীকে বলে- 
[হলেন হব।শ। খষি হব। দিয়ে তৈ৭ একাট রুট ছাড়া আর কিছুই 
গ্রহণ করেন না স্থাং একাদশীর পাখণাও দ,বা দিয়ে তেরী 
কটি দ্বারাহ করতে হব দঃব।শা ধাব ভোজন [খলাশীর মতো 
এক এক তরকাওা। আলাদা আলদা ভাবে অন্বারন কথায় দ,ৰা- 
শার ভোজন শেষে বাধারাণী জিচ্ছেল করলেন - মুনিবর শুনে 
ছিলাম আপ'ন দুবাঘ।স দিয়ে তেরী রুট ভিন অন্ত কিছু গ্রহণ 
রন শা। আজ আপনি ভোঙ্জন প্রেমীর মতোই বিভিন্ন 
ধরণের তরকারী স্বাদ গ্রহণ কবেছেন দেখে আমি খুপ আনশ্রিত 
গয়েছি। আমি আশ। করবে। ভখ্ষাতে যদি কেউ আপনাকে 
,ভাজন করাতে চায় তাছলে তাদের নিবেদিত জিনিয়ই আপনি 
গ্ছণ পরবেন। 

ধাধারাণীর কথা শুনে ছূর্বাশা খধি বললেন _ দেবী 
আমি দুবা ঘাসের ভেরী রুটি ছাড়া (কিছুই গ্রহণ করি না একথ! 
অতি সত্য। আপনার এখানেও আমি কিছুই গ্রহন করিনি। 
জাপনার ইচ্ছে পুরণের জন্ত ভবিষ্যতে আমি ভক্তের ঘব জালঘই 
গ্রহণ করবো।। 


(৯১) 


রাধারাণী বিশ্মিত হয়ে বললেন আপনি তে] আমার সাম- 
নেই সব কিছু গ্রহণ করলেন। 

হুবাশ। মৃত হেসে বললেন এই দেখুন রাধারাণী আপনার 
সবকিছু খাবার যেমনি ছিলে তেমনি বয়েছে। 

বাশ একথা বলে_ মুখ থেকে আলাদ1 আলাদা 
ভাবে একশো আট রকমের তরকারী এবং অন্ন বের করে দিলেন । 
রাধারাণী বললেন মুনিবর আমি খুব সাধ করে অপনাকে আম- 
স্রণ জানিয়েছি আপনি সবছুই গ্রার্ণ করুন। 

রাধারাণীর অনুরোধে দুর্বাশ। খধষি এবার সব কিছুই গ্রহণ 
করলেন। পরবত্রণ সময়েও কোন ভক্ত ভক্তি জ্হকারে যা নিবে- 
দন করবেন তা গ্রহণের অঙ্গীকার জ্বানিয়ে রাধারাণীর কাছ থেকে 
বিদায় গ্রহণ করলেন। 

দর্বাশ।র কাহিনী শুনিয়ে গোবিন্দাননজী জেন মা, 
আমাদের স্থল জগতের চোখের শক্তি অত্যন্ত সীমিত ছুবণশা 
ধষে ছিলেন মহা শক্তিধর । হাজার হাজার বছর তিনি তস্য 
করঝেছেন। আমদেয় কলি যুগের মানুষের সে শক্তিও নেই, 
আফুও বেশী নেই। 

হাজার হাজার বছর ধরবে মুনি খষিগণ না খেয়ে, না ঘুমিয়ে 
সমাধিস্থ কয়ে তপস্তা করুেছেন। আমাদের কলির ভীবের 
জীবনে একার্ধকবার মাসব্রত গ্রহণের শক্তি নেই । আহাতে 
সংযম পালন করে যেমন আমাদের কাম নকোধ নামল ভয় 
বিপুকে দমন করার চেষ্ঠা করা যায় হেমনি সাধনাএ দ্বাণা.ও তা 
সম্ভব হয় । এই দেখনা পার্থীরা খুদ কুবরা খেয়েও সন্তান উৎ- 
পাদন করে । গরু ছাগল ঘাস লতা পাস্তা তেরেও সন্তান উৎ- 
পাঙগন' করে । মাছ জল, থেকে শেওলা জাতীয় খাচ্য গ্রহণ 
করেই. বংশবিস্তার করে,আবাঘ মাংসাসী হয়েও বছরে এক 
বারের বেশী সঙ্গমে লিপ্ত হয়না। 


(৯২) 


আমাদের দেহ যুক্ত মাংস, মলবুত্র, অস্থি সজ্জা অর্থাৎ 
ক্ষিতি, অপ তেজ.বায়ু ও আকাশ নামক পঞ্চভৃতের সমন্বয়ে 
গঠিত এই শরীর প্রকৃতির দান। একাদশী তিথি থেকে অমা- 
বস্তা পিংব পূরণিমা যেকোন তিথিতেই উপবাস পালন কর! 
যায়। উপবাস শবের অর্থ কিছু না খেয়ে থাকা নয়, ভগবানের 
নাম নিয়ে ভগবানের ভাখনায় ভাবিত হয়ে দিন কাটানোর 
নামই উপবাস 

আমাদের সাধারণ মানুষের সন্ত প্রতিটি পদক্ষেপে নিয়মের 
মাধামে পদক্ষেপ বাড়'নো কর্তব্ায। এমন একটি সময় আসে 
যখন নিয়ম কানুনের “বড়াজাপে নিজেদের সাৰনধ বাথা ষয়না। 
বাজিকর পুতুলতে যেমন নাচায় ভগবান ও ভক্তকে গ্িকৃ তেমনি 
ভাব নিয়ে খেলা করেন। 

কুকের মধ্যে ওয়েছে সুপ্ত এক অহ] এঁশীক শক্তি। সে 
শক্তির বিক।শ ঘটলে জগতের মহা কল]াণ সাধিত হবে। শিব 
ঠাকুর হাই আমা% (জোর করে তোমাদের এখানে টেনে নিগ্কে 
এলেন । আমি কথা দিচ্ছি তোমাদের কুবের শাবার একদিন 
তার নতুন রূপ (নিয়ে (ফরে আসবে । কাল পারণা শেষে কুবে- 
বকে নিয়ে আমি যাত্রা করতে চাই। কুবের মহাশক্তির মঞা- 
পুরুষ । মায়াজালে সে শক্তি ঢাকা পড়েআছে। আমি ঈশ্ব- 
(বর নির্দেশেই সেই মায়াজাল ছিল করে দিতে চাই। 

কুবেরকে তার মঙ্গলের জন্তাই ছেড়ে দিতে হবে। কুবের 
অ।র কথনেো মায়ের স্কাছেফিয়ে আসবে কিনা সে কথা ভবি- 
ষ্যতই বলতে পারে। কিন্তু; সন্নাস নিলে কুৰেরের আয়ু বৃদ্ধি পাবে 
এই নাশাতেই যেন পদ্মাবতীর বু? হাহাকার করতে গিয়েও 
থেমে পড়ে। 

গোবিন্দানন্গজী পল্মাবতীকে বললেন-__- মা, সোমার এই 
সম্ভান জগতের কলঠাথের জন্ত জন্ম গ্রণ করেছে সেকথা তে! 


(৯৬) 


তোমাকে প্রথমবারই বলেছিলেম। তোমার পরম সেঁভাগ্য এক 
মহাপুরুষ তোমার সম্তানরীপে এসেছে । তুমি হাসি মুখে বিদায় 
নাদিলে তোমার বিষাদ মাখা মুখ, তোমার দীর্ঘশ্বাস তোমার 
কুবেরের সাধনায় বিদ্ব ঘটাবে । কাল পারণ। শেষ হতেই 
আমর। যাতে. যাত্র। করতে পারি পোমরা সে আয়োজন করো৷। 
তোমার কুবেরকে আমি আমার সাধ্য অনুযায়ী রক্ষা করতে 
চেষ্টা করবো । তুমিতো জানো, মানুষ নিজের শক্তিতে কোন 
কিছুই করে উঠতে পারে না; আঅহৃংকার বশ মান্তষ আমিই 
সব করছি বলে মনে করে । যখন সে বুঝত্ডে পারে তার সমস্ত 
শক্তির উৎসই ভগবান তখনই সে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হুয়। 
তোমার কুবেরকে ত্বয়ং ভগবানই রক্ষ। করবেন। মাঝখ'নে 
আমি নিমিত্ডের ভাগী মাত্র। 

কুবের শুনেছে কাল গোবিস্নানলদজীর সঙে তাকে গৃহ ত্যাগ 
করতে হবে। খবর শোন মাত্র আনন্দের ঢেউ বেন একের পর 
এক এসে তার ছোট্র বুকে আছড়ে পডছে। ইন্দ্র তাপস, শুমান্) 
মালতি কারোকথাই এই মুহুতে তার মনে এলো? না। তাবু শুধু 
মনে হলো! যদি একবার যাষার সময় হ্ন্ুমানজীর দেখ! পাওয়া 
যেতে]! 

রাতে অনাগত দিনের কথা ভাবতে তাৰতে এক সময় গভীর 
থুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে কুবের' রাতে স্বপ্ন দেখে বিশালকার 
হন্ুমানজ গদা কাধে কুবেবের কাছে এসে হাত .জাব করে গ্রণ।ম 
করে বলছে _ প্রভূ, আমার কেন স্মরণ করোছল আপনি 
আমার লক্ষণ ঠাকুর ' আপনি আমলার বলরাম আমি ছায়ার 
মতোই আপনার সঙ্গে মাছি / আপান আদেশ ককন আমায় 
কি করতে হবে? 

কুবের ঘুমের মাঝেই বলতে থাকে খনুমানজী, তুমিও 
শ্রীযামচন্দের সেবক, আমাদের মধে) তাই কোন প্রভেদ নেই। 
ত্রেত। ফুগে তুমি জামার চেত্েও অনেক বেশী অসাধা সাধন করে 


(৯৪) 


রামের প্রিয় হবায় সৌভাগা লাভ করেছো!। বয়সেও তি 
আমার চেয়ে অনেক বড়! তাই তুমিও আমার নমস্ত, তোমাকে 
গ্রণ!ম জানাই । 

্রেত। যুগে লক্ষণ রূপে কামের সেবা করে যেসম্বশীঝ আনন্দ 
লাভ করেছি দ্বাপরু ঘুগে বলরাম হজ্জে আমাব সমস্ত আনন্দই 
মাটি হয়ে গেলো । স্ত্রীাম আমাকে বড় বানয়ে দিয়ে সেবা থেকে 
যেমন বঞ্চিত করেছে তেমনি শ্রাকৃষেের গ্রণাম গ্রহণ করতে গিয়ে 
ত্রেতা যুগের কথা মনে করে আমি লজ্জায় সংকুচিত হয়ে 
পড়েছি । এ জন্মে যন আমার ভেমন অবস্থা নাহয় 

হুনুমানজী ধললো৷ - লঞ্ষণ ঠ।কুর, শ্রীরামচন্দ্র কাকে লিয়ে 
কখন কিভাবে লীলা করেন তিনি ছাড়া আর কেউ বলতে পারেন 
না], আপনি আমার ছোট প্রভু! আপনি যেখানে যাবেন 
আমি ছায়া হয়ে আপনার সঙ্গে বো । আপনি যখন স্মরণ 
করবেন তখান সামার দেখা পাবেন। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগে +রু পাগুৰ যুদ্ধে অর্জনের 
সারথির কাজ করেছিলেন: শ্রীকৃষ্ণ সারথি স্বওয়ায় আমিও 
রথের ধবজায় বিশ্বন্বর মুত্তিতে বিরাজমান ছিলাম। অর্জ,ন যখন 
গাপ্তীবে টংকার দিতেন তখন আমিও হুংকার দ্িত।- | গাত্তীবের 
টংকার ও আমাত ভৃংকার মালত্ হয়ে এমন এক ভয়াবহ শবের 
স্যরি ক€তো যে শক্ত শিবির সেই হুংকারেই ভীত হয়ে পড়তে । 

শ্ীকৃষ্ণই যে শ্রীরাম এবং লক্ষণই যে বলর।ম রূপে দ্বাপরে 
জন্ম গ্রহণ করেছিলেন আম তা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়েছি। 
আপনিই যে বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণই যে সম্প্রতি শচী মাতার ঘরে 
আবির্ভ ত হয়েছন সেবিষয়েন আমি নিশ্চিত্ত । 

কুবের শ্রীকৃষ্ণের জদ্মের কথা শুনে অত্যন্ত আনল্দিত হয়ে 
কখন কোথায় শ্রীকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ ফরয়েছেন, কে এই শচীমাতা, 
কার ঘরনী এসব কথ! জিজ্ঞেস করতে যাবে ঠিক এই সময়েই 
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মায়ের ডাকে ঘৃম ভেঙে গেলো কুবের মনে মনে বললো 
মা, তুমি ডেকে আমার যে কীক্ষতি করে দিয়েছো তা বলা 


যাষে না। 
আট ৰছরের মেয়ে কমলা । কমলার সঙ্গে কোনদিন 


খেলাও করেনি কুবের। কুবেরের হুল্গর চেহারা, স্ব্দর চলার 
ভি এবং শ্বমধুর গলার গান গুনে পাচ বছরের কমল ঠাকুর্মাকে 
জিজ্দেস করতো! ঠাকুর্স।, ছেলেটি কে গো? 

ঠাকুর্মা ঠাট্টা করে নাতনীকে বলতো তোর বর। বড 
হলে এ ছেলেটার সঙ্গেই তোর বিয়ে হবে, 

কমল] যখন সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে পুতুল খেল] করতো, 
তখন কেউ সাজতো ছেলের শাশুরী; কেউ মেয়ের শাশুরী) কেউ 
ছেলের মা) কেউ বামেয়ের মা। শাশুরী এবং মায়ের অক্ভিনয় 
করে ছোট ছোট্ট কিশোরী মেয়ের! তাদের পুতুল ছেলে ও পুতুল 
মেয়ের বিয়ে দিতো 1 

কুবের মেয়েদের সঙ্গে খেলা না করলেও কমলা ও তার 
সঙ্গীরা কখনে! কখনো কুবেরের খেলার সাথীদের কাউকে খেলা 4 
সাথী হিসেবে পেতে ।। 

পুডভুলের ঘর কন্ঠা করতে গিয়েই সমবয়লী কিশোরী মেয়ে- 
দের কাছ থেকে বর কাকে বলে, বরে কাজ কি জানতে পেরে" 
ছিলো আর কুবেরই স্ভবিষ্যতে তার বর হবে এই ভেবে পাচ 
বছরের কিশোগী মেয়ের মনে ভাবী সংসরের যেচিত্র ফুটে 
উঠতো তাতে হ্ষর্ণে ক্ষণে পুলকিত হতো ক্িশারী কমলার 
মনে কুধের গম্ভীর জাসন পেতে বসেছে। জমিদার বসম্ত »টীধুরীর 
বাড়ীতে চন্ত্রগ্রহণের দিন যখন কুবের নাচতে *াচতে ভাবাবিষ্ট 
হয়ে পভেছিতলে! সে সময় কমলার ঠাকুমার মু কুবেরের জ্ঞান 


হাঝানোনর কথা শুনে কিশোবী কমলা কুবেরেণ জীবন না.শর 
আশঙ্কা করে নিজেও ভ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলো 
একচগ্জা গ্রামের বিকুলক্পিলিকে সন্্মরণে যতে হয়েছিলো 
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সাত আ।ট মাদ আগে। বকুল পিসির গায়েব রং যেমন কীচা 
কলুঃদর মতো ছিলো তেমনি মুখখানাও দ্িলে। পুণিমার টাঙ্গের 
মতোই স্নিগ্ধ ও কোমল | পাড়াতে বকুল পিসির মতো স্ুন্দণী 
আর একজনও ছিলো না। স্বাভাবিক ভাবেই বকুল পিসির 
সৌন্দর্যে মুগ্ধ ছয়ে কিছু কিন্তশালী মুসলমান যুবক বকুল পাঁসর 
প্রতি লালসার থাশ বাড়িয়ে ছিলো । চন্দ্রনাথ মিশ্র মেয়ের 
[বিয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান না পেয়ে বারে বছর বয়সেই 
পাশের গ্রামের মধু ভট্রাচার্ষেব সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। 

মধু ভটউাচধ্য বকুল পিসির আগেও আটটি বিয়ে করে- 
ছিলেন। বকুল পিসির আগে শান্তি নামে ষে মেয়েটিকে বিয়ে 
করে অ্ম বধু হিসেবে ঘরে এনেছিলেন তার বধয়সও ছিলে] মাত্র 
এগ্রার বছর বয়স। 

শাস্তি বকুল পিসির মতো ম্ত্ন্ঘরী না ছলে (দেখতে একেবারে 
খান্ধাপ ছিলোনা! শান্তির অবস্থাও মে'টামোটি ভাঞ্চো! [হলো 
কিন্তু কুলীন ব্রান্াণের অভানেই শাস্তির বাধা ষাট বছরের মধু 
ভটউাচার্ধের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। 

কুলীন ব্রাহ্মণের পক্ষে এক।ধিচ বিয়ে করা কোন দোষের 
ব্যাপার ছিলোন1। কোন কোন কুলীন ব্রা্মণের ছেলে কুঙ্পীন 
ত্রান্মণব মেয়ে উদ্ধার করাই যেন জীবনের একমাজ পথ বলে 
বেছে নিষ়েছিলে। 

বকুল পিসির যখন বিয়ে হয় খন কমগা সাত বছরের, 
আট ।স যেতে ন! যেতেই বকুল বিধব। হয়ে গিয়েছিলো 

বিয়ের পর সাত আট মাসে বকুল পিসির সৌন্দর্য আরে! 
বেড়ে গিয়েছিলে।। মধু স্কট টাচার্ষের ছেলেদের কেউ কেউ বিঞে 
করেছিলে। তাদের স্ত্রীরা এবং বঙী সভীনেরা সক্ঞ্ষে বুঝ 'ঠে 
চেষ্টা করলো বকুল পিসি বিধবা হয়ে ঘরে থাকলে, রূপের 
'আঞুনে মুসলমানেরা ঝাপ দেবে । হন্দ্ু মুসলমানে শুরু হবে 


কমলা শুনেছে বকুল পিসি গ্রথমে কিছু না বললেও চিতা 
প্রদক্ষিণের সময় সহ মরণে যেতে আপন্তি করছিলো । সেরবেঁচে 
থ।কতে চেয়েছিলে]। জীবনকে উপভোগ করতে চেয়েছিলে।। 
কিন্তু, সমাজপতিরা বকুল পিসিকে (সে ম্থযোগ দেয়নি। চার 
পাচ জন শক্তিশালী যুবক বকুল পিসিকে গোর করে ধরে চিতা 
সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়ে হাত পা বেঁধে চিতায় এক প্রকার ছুড়ে 
ফেলে দিয়েছিলে] । 

কুবের সমাস হয়ে চলে যাবে শুনে কমলার মনে ভীষণ 
আতঙ্কের স্থটি হয়েছিলো স্বামী মারা গেলে শ্ত্রীকেও অনেক 
সময় সহ মরণে যেতে হয় একথা কমলা জানে । কিন্তু, স্বামী 
সন্নভাসী হয়েটলে গেলে তখনন্ত্রীকে সমাজ কি দণ্ড দেয় তা 
কমলা জানে না কমলা মনে মনে ভাবছে এবাঝু তাকেও 
হয়তো! কোন কঠোর নিয়ম মেনে চলতে তার মা, বাবা, ঠাকুমা 
ঠাকুর্দ। তাকে বাধা করবে কুবের যে তার ভাবী স্বামী একথা 
ঠাকুমা নিশ্চই অন্তর্দের কাছে বলে দেবে। 

কুবের চলে যাবে শুনেই কমলার মনেযে আতঙ্কের স্যষ্টি 
হলো সেই আতঙ্কেই চিৎকার করে বলতে থাকলো মাঃ আমার 
স্বামীকে তে।ময়া] যেতে দি€ন1, আমি তা হলে মরে যাধো। 
তভোমর] আমাকে বাচতে দেবে না। 

কমলার মা অবকৃ হয়ে জিডেস করলেো।-_ তুই কি বকৃ- 
ছিস কমলা? তোর তো বিয়েই হয়নি ! তোর স্বামী আবার 
কে! 

পদ্ম।বতীব ড।কে ঘুম থেকে উঠে বসলে! কু:বর | মা 
হার কাছে এসে মাথায় চুমু'খেয়ে বললেন বাবা, মৌড়েশ্বরের 
কৃপায় তোকে পুত্ররূপে পেয়েছিলাম। জন্মের পন তোর মুখ 
দেখে যখন আনন্দ সাগরে জাসছিলাম তখনই দ্বানতে পারলাম 
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তোকে বেশীদিন ধরে রাখা যাবেনা। ধরে রাখতে গেলে হারাতে 
হবে | বাবা, তোর বার বছরের জীবনে আমি তোকে মায়ের 
সম্পুর্ণ স্লেস্থ ভালবালা দিতে পারিনি বলে এই মুভুর্তে খুব খারাপ 
লাগছে । তোৰ জন্মের পর ছোট ছোট ভাই (বানের! এসে 
তোকে মাতৃ সেক থেকে অনেকটা বঞ্চিত করে দিয়েছে: 
তুই যেখানেই থাকিস যে অবস্থাতেই থাকিস, তোর অভাগিনী 
মায়ের আশীবাদ তোকে লবদা সকল বিপদ থেনে রক্ষা 
করবে। 


মুসলমান পাড়ায় মোরগ ডেকে উঠলে! । কুষের বললো 
মা, তুমি, বুথাই ভাৰছে!। স্ত্মিত্রী কিংবা মা রোহিনীও 
আমায় যে আদর, ভালবাসা দিতে পারোন তুমি তার চেঙ়ে 
অনেক বেশী দিয়েছে? 


তুমিই আমার স্তুমিত্রা তুমিই আমার রোকিনী | তুমি 
আমার মা পদ্মাবতী। ভিন জন্ম আমি তোমার গর্ভে জন্ম- 
গ্রহণ করে তোম।র তপস্যা!র নার্থকরূশ দিয়েছি। তুমি এবাং 
সান সেরে অতিথি সৎকারের আয়ে'জন করে! । আমিও গ্রাতঃ- 
কৃত সেরে সন্ধ্যা শেষ করি! 


পল্মাবতী ছেলের মাথায় স্থাত বুলাতে বুঙ্গাতে বললেন -- 
বাব! সতািই যদি আমি স্মিত্রা মার রোহুনী হয়েখাকি তা 
হলে জন্মে জন্মে কেন আমাকে পুত্রের বিরহে চোখের জল ফেলতে 
হচ্ছে? কী অপরাধ আমি করেছিলাম? লক্ষণ দাদার সঙ্গে 
চৌদ্দ বছরের বনবাস কাটাতে স্বমিত্রাকে কীদিয়ে চলে গিয়ে- 
ছিলো । কৃষ্ণ বলরাম বাকা কংসের আমন্ণে দ্বারসটায় সেই যে 
ধনূর্ধত্ধে যোগ দিতে গিয়েছিলো তারা আর রোছিনীও 
যশোদার কাছে ফিরে আসেনি। 

কুবের বললো! - মা. স্থমিত্রা এবং ক্ৌশগ্যা যশোদ1 এবং 
ঝোছিনী শক্তির সাক্ষাৎ অংশ বলেই পুত্র ৰিরহ সন্থ্য করতে 
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পেয়েছিলেন । দেবলোকের মন্থান কার্য, সিদ্ধির জন্যই তারা এই 
শোক পেয়েছিলেন এজ্ন্মে তুমি যেমন পুত্রবিরহে কীদবে 
তেমনি শচী নামে আর এক মহিয়ষী নারী যার গর্ভে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ জণ্ম গ্রহণ করেছেন বলে জানতে পেরেছি তিনিও তোমার 
মতোই ছেলের বিরহে কীাদবেন। শ্রীকৃষ্ণ কোথায় জন্ম গ্রন্থণ 
করেছেন তা আমার জানা হলো না। এই খবরটি জানার জন্যই 
অজ থেকে আমাবু পথ চলা শুরু হবে। তুমি আশীর্বাদ করে 
মা আমি যেন কৃষ্ণকে খুব তাড়া তাড়ী খুজে বের করতে পারি, 

গোখিন্দনন্জী প্রাতঃকৃত্য সেরে এসে ঠাকুরের নাম করতে 
শুর করেছেন । এক্ষুনি মহ্েশ্বর এবং শংকরের বাল্য ভোগের 
আয়োজন করতে হবে । পদ্মাবতী মাথায় ঘে'মট] টেনে ছেলেকে 
আর এববাব চুমু খেয়ে বের হয়ে গেলেন। কুবেরও প্রাত,কত) 
সারতে বর ছলো! 

জগন্ন থ, সনাতনী, বাস্থদেন আর মাধণ জানতে পেরেছে দাদা 
কুবের আজ সন্য।সীদের সঙ্গে চলে যাবে মাধবের বয়স তিন 
বর । সে সকলের ছোট । সনাতনীর বয়স স।ত। 

সনাতনী নার ধার মাধব:ক বলছে ভাই, দাদা অমাদও 
ছেড়ে চলে যাচ্ছে 

[দ'দর কথা শুনে মাধব অবাক হয়ে দি'দর মুখর দিক 
তাকাচ্ছে । মাধব দেখেছে দাদা একা একা ঘুরে বেড়ায়। 
তাকে কচিত কখনো কয়েক মুহুর্তের জন্ত কোলে নেয়। তবুও 
দাদা চলে যাবে শুনে মাধব অবাক হয়ে দিদির মুখের দিকে 


তাকিয়ে আছে। 
ছোট ভাই এর অবাক হওয়াএ ভাব লক্ষ্য করে সনাতনী আবার 


ধলচছে দাদ আর কোনদিন আসবেনা, 
জগন্নাথ আর সনাতনী কাদছে। জগন।থ দেখেছে দাদাকে 
পাড়ার সবাই ভালোবাসে। গ্রামের প্রতিটি পশুও যেন দাদা.ক 


অংপন করে শিরেছিলো ৷ সেই দাদ কুবের চলে যাষে। কথাটা 
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পাড়ায় প্রচার হতেই ভোরে হার পণ্ডিতের বাড়ী লোকে 
পোকার হয় গোলে ]। 

যে শীতল ঠাকুর মৌড়েখীবের মন্দির ছেড়ে বের হন ন] 
তিনিও সাত সম্চালে এসে হান্ছির হয়েছেন হার পগ্ডিতের 
বাড়ীতে । তিনি কুবেরকে জডিষে ধরে ধললেন-__পাবা, তোমার 
মধো যে মমি একদিন মৌড়েশ্ববকে দেখেছ ! তুমি মন্দিরের 
পাশ দিয়ে যগস যাও তখন তোমার দিকে তাকিয়ে থেকে আমি 
দিবা মানন্দ লাভ করি । তুমি চলে গেলে আমাবু আনন্দও 
চলে বাবে । শুনেছি সব কথা ' তুমি যেখানে যাবে সেখানেই 
অ'নন্দের হাট বসবে' তুমি কবে ফিতে আসবে সেদিনের জনই 
আমি পথ চেয়ে থাকলো] । 

১১১১ শক্চাবের শুরু দ্বাদশী তিথিতে বেল] দ্িপ্রহবে 
গোবিন্দানন্দজীর সঙ্গে ঘর ছেড়ে অজানাকে জানার উদ্দেশ্রে 
বিব্যজ্ঞান লাতভর উাদশ্যে মৃত্যুযোগকে এড়ানোর উদ্দেশ্যে, 
একচব্রানগরের সকল মানুষকে চোখের জলে ভাসিয়ে বার 
বছরের কুবের ধীর পায়ে এগিয়ে চলে। 

সনাতনী মা পল্লাতীর পাশে দাড়িয়ে ছুঙাতে চোখের জল 
মুছে বার বার ডাকতে লাগলো দাদা, তুই ফিরে আয়, ফিরে 
আয়ু। 

ছেলের পাছে অমঙ্গল হুয়। সাধনার ঘিন্ন ঘটে তাই ইষ্টের 
নাম জপ করে কুবেরের সুন্দর ভবিষ্যত কামনা করে চোখের 
জলকে এবং মণকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করছেন পদ্ম /বণ্তী। তবুও 
মাঝে মাঝেই মন ইষ্ট নাম ভুলে গিয়ে মেয়ে সনাতনীর মতোই 
চিৎসাবু করে বলতে চাইছে -কুবের ফিরে আয়, ফিরে আয় । 

পাড়া পড়শীদের সঙ্গে কমলার ঠাকুরমা কমলাকে নিরে 
এসেছিলে হারাই পণ্ডিতের বাড়ীতে কুবেরের বিদায় দৃশ্য দেখতে 
কমলা কুবেরের পা ছু'য়ে একধার ছুট করে প্রশাম করায় চমকে 
উঠলো কুবের 1 তাকে কেউ প্রণাম করতে পারে এধারণা তার 
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ছিলো না। সনাতনী, জগন্নাথ, মাধব এরা তার ছোট হলেও 
কোনদিন তাকে গ্রগাম করেনি । 

কমল] কুবেরতে প্রণাম করে শাড়ীর আচলে দুচোখ ঢেকে 
কাদতে থাকায় পদ্মাবতী নিজের শোক ভুলে গিয়ে কমলার 
মাথায় ছাত বোলাতে বোলাতে জিজ্দেস করলো! মা, কুবের 
আমার বড়ছ্থেলে। ঠাকুরের কাছে কত প্রার্থনা জানিয়েছি। 
মৌড়েশ্বরের মন্দিরে কতবার গিয়ে ধরণ দিয়ে তবে কুবেরকে 
পেয়েছিলাম । সেচলে যাচ্ছে । অক্তাগিনী মা আমি । ছেলের 
অমল হতে পারে বলে একটুও কাদছিনা তুমি কেন কীদছো 
মা? 

কমল। পন্মাবতীর কথার কোন উত্তর দিতে পারলো ন1। 
কাযা ও বন্ধ করতে পারলে| ন। কমলার ঠাকুরমার চোখে 
জল এলো এবার । রললো-_ পল্মাবতী, নাতনীর সঙ্গে ঠাট্টা 
করতে গিয়ে যে কত্ত ঝড় অন্যায় করে ফেলেছি তাসে সময় 
বুঝতে পারি নি। কয়েক বছর আগে কোন একদিন ঠাট্রা 
করে নাতনীকে বলেছিলায় কুবের তার বর। সে কথাট। কমল। 
যে গভীযভাবে নেৰে তা ভাবতেই পারিনি । এখন একে বীচা- 
নোই কষ্ট কবেদেখছি। আমার বকুলকে অকালে সমাজের 
নির্মমতার কাছ বঙ্গি দেবার পর কমলার মুখ চেয়েই মেয়ের শোক 
ভূলতে চেষ্টা করছিলাম। কমলার মাঝেই মায়ি আমাৰ ছোট- 
বেলার বুঞ্ষাকে খুঁজতে চেষ্টা করতাম। কমল) তাইং আমার, 
কাছে মেয়ে বকুলের চেয়েও প্রিয়। গতকাল থেকেই কমলা 
কুবেরের জন্ত 'এমন সব কাণ্ড করছে যে ওর ব্যাথায়, ব্যাথিত হ€ 
আমারও বুক ব্যাথায় ভবে উনুছে। 

পাল্লাবতী এবার কমলাকে নিজের বুকে, টেনে নিলো । 
গোবিজ্দানদাজী কুবেরকে নিয়ে জোর পুকুরের পাড় দিয়ে মৌঁড়ে- 
স্বর মন্দিরের উদ্দেস্ে যাত্রা করেছেম। হয়তো তারা.  এতৃক্ষধে, 
ঘৌডেের মন্দিরে পৌঁছে গেছেন, পদ্মাবতী যায় নি] সনাতন্ট, 
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জগন্নাথ কুবেরেষ বাবা এবং আরে! অনেক প্রতিবেশী গেছেন 
মৌড়েশ্বরের মন্দিরে। 

মৌডেশ্বরের মন্দিরে কুবের প্রণাম করে উঠতেই শীতল 
ঠাকুব মৌড়েশ্বরের আশীর্বাদ কুবেরের হাতে দিয়ে বললেন _ 
সানা, আমি জানি তোষার মাঝে লুকিয়ে আছেন এক মহাত্ব]। 
মৌড়েশ্বরের আশীর্বাদে সেই মহাত্বার বিকাশ যেন শীগগীর 
প্রকশ পায় আমি সেই আশীরাদই করছি । তুমি যেদিন ফিয়ে 
আসবে সেদিন ছয়তে! আমি থাকবো নাকিকৃ, আমি দেখতে 
পাচ্ছি সেদিন দিব্য আলেতে সার] বাংলার আকাশ বর্গ শোভা 
লাভ করবে। 

গোবিন্দানন্বজীর শিষা পুর্ণানন্দকে বললেন__ পূর্ণীনন্ন 
আমর! প্রথমে বক্রেশ্বর যাবো । বক্রেত্বর শক্তি পীঠই শুধু নয় 
শিবঠাকুরেরও পরম প্রি স্থান । বন্রেশ্বর ছয়ে ভাবে বৈহ্ানাথ। 
বৈদ্যনাথে গিয়ে আমার আশ্রম কুবেরের ব্রহ্মচৈর্ধ্য দীক্ষা! হবে 
তার নতুন নামকরণ হবে আজ সন্ধা পরন্থ পথ চলে কোন এক 
মন্দিরে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া যাবে। 

বার বছর বয়স হলেও কুবেরুকে পূর্ণ যুবকের মতোই দেখায় 
গায়েও যথেষ্ট শক্তি আছে। গোবিন্দানন্দঞীর সে পথ চ্গতে 
গিয়ে বিন্দুমাত্র ক& বোধ করলো নাকুপের। বরং এতদিনের 
ভবনকে খন্দী জীবন বলে মুন হলো । মুক্তির স্বাদ পভ করে 
মন তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভোগ করতে ঝরতে এগিয়ে চললো । 

বসস্তের মধ্যভ!গে গ্র।ম বাংলা মাঠে মাঠে সরবে ফুলের 
হলুদ আভা! সুযোরবিদায়ী সোন।লী আভার সঙ্গে মিশে প্রকৃ- 
ভিকে যেন সোনায় ভরিয়ে দেয় । সরষে ফৃলের গন্ধের তীব্রতা 
কৃবেরের কাছে অসহা মনে হলে।। সরষে ক্ষেতের পাশে পাশে 
কোথাও লংক1] কোথাও মিষ্টি আলো। কোথাও দেশী ও বিদেশ 
বেগুনেছ ক্ষেত পেড়িঝে 'এক 'বিধুঃ মন্দিরে এসে থামলেন গোবি- 
লানন্দজী । 
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গোবিন্দানন্দজীর ছাতে লোগ্ধার একটি মোটা শলাক। 
নীচের দিকটা বর্শার মন্তে ধারালে। আর গোড়ার দিকে লোছাব 
বৃন্তকে কেন্দ্র করে চারটে শেকলের বৃত্ত। শলাকা একটু নড- 
তেই ন,পৃরের আওয়জের মতো আওয়াজ বের হয়। এলে 
একট] বড় শঙ্খ । 
গোবিন্দানন্দ্জী নাট মন্দিরে গিয়ে শঙ্ঘে ফু গ্িলেন। তার- 
পর এগিয়ে অষ্ট ধাতুর তৈরী প্রায় ছু-হাত উচু চতুভূর্জ নারাফণ- 
কে প্রণাম জানালেন। 
পুর্ণানন্দ একট কম্বল বিছিয়ে, কম্বলের উপর বড় এওটা। 
কৃষ্ণসার .হরিণের ছাল বিছিয়ে গুরুর বসার জায়গা করে 
দিলেন । 
কুবেরের মনে হুলো পাশেই যে বিশাল দীঘি খনন কর! 
হয়েছে তার অর্ধেক মাটি দিয়ে দীঘিত্র পাড় তৈরী হয়েছে আর 
অধেকি মাটি দিয়ে ছোট্ট গোবর্ধন পাহাড় তৈরী করে বিষুও মন্দির 
স্থাপিত হয়েছে। 
গোবিন্দানন্দজীর শঙ্ঘের শব্দ অনেক দূর আধ পৌছেছিলো। 
সন্ন্যাসী এবং সাধুর গঙ্ঘ বাজিয়েই প্রথমে তাদেব আগমন বার্ড! 
পাশাপাশি লোকালয়ের কাছে পৌছে দেন। মেয়েরা এবং গৃহ 
বঘুর। সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বেলে উলু ধ্বনি দিয়ে প্রতিবেশীর কাছে 
তার্দের উপস্থিতির কথা জানিয়ে দেন] 
বিষণ মন্দিরে পেছনেই টাতির ছাউনি দেওয়] ছু চাল।। 
একটি দালানে পুরোহিত এবং সাক্ষাযাকারী বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। 
বেল পড়ে গেলেও মন্রিরের কামের দরজা তখনো সম্পূর্ণ খোল। 
হয়নি। শেকল দিয়ে এমনভাবে ছুটো দরজাকে তালাবন্দি করে 
রাধা কয়েছিলে! যাতে ভগব।ন দর্শন কর যায় কিন্তু, কোন 
মানুষ মন্দিরের ভেভরে ঢুকতে না পারে। 
পৃজারী উঠে এসে জ্টাকুটধারী পাঁচজন সম্ল্যাসপী একজন 
যুবক বক্ষচারী আর একজন যুবককে দেখতে পেলেন। 
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পুরোহিত মো নারায়ণায় বলে গোবিন্দানন্দজী এবং অন্- 
(দর উদ্দেশ্টে হাত জোর করে প্রণাম জানালেন। তারাও সবাই 
নমে। নারায়ণায় বলে প্রত্যেত্তার দিলেন। 

ইটে বাধানো ন।ট মন্দির পুরোহিত মন্দিরের দরজা 


খোলে ছোট্র একটা কাপড়ের তৈরী আসন বের করে এনে 
গোবিল্দানন্দজখীর কাছে বসে তাদের পরিচয় জিজ্ভাসা করলেন। 


গোবিন্বানন্দজীর মূল আশ্রম হরিদ্ধারের কাছে। কুস্ত 
মেলা উপলক্ষে যখন আশ্রম থেকে বর হুন স্তখন অনেক সময় 
অনেক সাধু ভারতের বিভিন্ন স্থান ঘোরার সিদ্ধান্ত নেন। 
“গাবিন্দানন্দজীও কুম্ত মেল! শেষে ভারতের তীর্থ সমুহ দেখতে 
দেব হুয়ুছিলেন গঙ্গাসাগর মেলা শেষে এক চক্রাগ্র।ম হয়ে 
বানা 2িজের আশ্রম দর্শন করে হরিদ্বায়ু ফিরে যাবেন। 

সুর্য ডুবতে বসেছে কিন্তু বৌদ্রের আলো! বিন্বুমাত্র কমে নি। 
এমন নময় দীঘির পারে জটলা শোনা গেল। চার পাচ জন 
লোক দশ বার বছরের একটি ছেলেকে বেদম প্রহার করছে। 

পুরোহিত সেবকন্চে বললেন _ দেখতে কি হয়েছে? 
গোবিন্দানন্দজীও মোহনা নন্দ ব্রহ্মগারীকে বললেন তুমিও দেখে 
এসে! ছেলেটাকে মারছে কেন ? কুবের তুমিও য।ও 

মোহনানপ্দ ও কুণের প্রান দৌড়ে দীঘির পাড়ে গিয়ে চিৎ- 
শার কৃঝে বললে মারা বন্ধ কবে 

একজন মোটা সোটা লোক ৰললো-- তুমি কে হে? 
দেখে ভে! মনে হয় বাইরের লোক। স্থানীয় ব্যাপাবে নাক 
গলাতে এসেছে! কেন বাবা? অন্তায় করলে মারবে! না চুমা 


থাবো ? 
মোকনানন্দ বললেন -আগে গুকে ছারো। ওকি অন্যায় 


করেছে? অন্যায় করলে বিচারের জন্ক নিশ্চরই জমিদারের 
কিংবা বাদশার লোক রুয়েছেন1? তোমরা হাতে আইন তুলে 
নিয়েছে! কেন 1 
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খেয়ে উপস্থিত গ্রামের লোকদের বললে।_ আমার যদি জাত 
গিয়ে ধাকে তা হলে এই লোকটিরও এই মুহুর্তে জাত গেলো । 
কিবলেন আপনার]? 

উপস্থিত পাঁচজন লোকই এক সঙ্গে বলে উঠলে হ্যা, এই 
লোকটিরও জাত গেছে। 

কুবের এবার স্বাস্থ্যবান যুবকটিকে জাপটে ধরলো। শরী- 
রের আয়তনের সঙ্গে তুলনা করলে যুবকটির কাছে কুবেবের শক্তি 
নেছাতই নগন্য তবুও যুবকটির মনে হলো নরম ছুটো হাতের বাধন 
যেন মরণ ফীাসে পরিণত হয়ে তাকে পিষে মারতে চাইছে। 
কৃবের যূবকটির বল প্রদর্শন সত্বেও ঠোটে ঠোট রেখে সঙ্গীদের 
বললে! এই লোকটিরও আমি ধর্ম নাশ করে দিলাম। 


কুবেরের কাগু দেখে ভীত হয়ে বাকী চার যুবক দৌডে 
পাল্গালে আর হরিহর ও যুবকটি মাথায় হাত দিয়ে বিমর্ষ হয়ে 
দীঘির পাড়ে বসে পড়লো । ূ 

ব্রহ্মচারী কুবেরের এই কাণ্ডের জন্য মোটেই প্রস্তত 
ছিলোনা । কিন্তু, মন্দিরের মেবুক এবং গ্রামের স্বাস্থ্যবান 
যুবকটি অজ্ঞানতার অন্ধকারে পড়ে যাওয়ায় মনে মনে খুশী 
হলো। এই গ্রামের এই দুজনই গ্রামের মানুষকে কুসংস্কার 
থেকে প্রকৃত সত্যের পথ দেখাতে পারে। 

ব্রহ্মচারী দুজনের গায়ে হাত দিয়ে বললেন তোমাদের 
চিন্তাব কোন কায়ণনেইভাই। একজন আর একজনের দিকে 
চেয়ে দেখো তোমাদের জ্ঞাত যায়নি । তোমাদের অহংকারের 
বিনাশ হয়েছে মাত্র । দীঘির জলের দিকে চেয়ে দেখে দীঘির 
জল তেমনি. আছে । মন্দিরে চলো । আমাদের জন্চ অন্যেরা 
অপেক্ষা করছেন। 

কুবের ঝটকা মেরে ব্রহ্মচারখকে সরিয়ে দিকে বুক উচু করে 
দীঘিব দিকে তাকিয়ে রইলো । 
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গ্োবিন্নানন্দজী কুবেরের দিকে স্বাকিয়ে বুঝতে পারলেন 
তার মধ্যে কোন দেবতা আবেশ £/[য়ুছে তাই ভ্িনি ব্রহ্মচারীকে 
বললেন_ ঘমোহনানন্দ, ঈশ্বর হয়তো! একে দিয়ে এই মন্দিরে 
কোন লীলা করাতোান1 আমাদের দর্শক হওয়া ভিন্ন আর 
ফোন পথ নেই, চিন্তা করোন। ওর কোন ক্ষতি হবে না। 

কুৰের হঠাৎ করে চিৎকার করে ডাকতে লাগলো _হুনুমানজী 
হুনুমানজী, তুমি তোমার বানী নিয়ে এসো। আজ আমরা 
ঝাক্ষস ৰধ করিবো। 


গোবিল্লানন্দজী কুবেরের ছুটে1 ছাত ধনে জোরে ঝাকুনি 
দিয়ে বললেন -কুবের এমন কাজ করো না যাতে যুগের মাধুর্য 
নষ্ঠ হয় | তুমি কেআমিতাজানি। কিন্তু, কলিতে তোমার 
সেই লীল। মাধুর্য নষ্ট কৰে দেবে! তোষাকে স্মরণে রাখতে 
হবে এট। কলিযুগ অ্রেতা কিংবা দ্বাপর নয়। তুমি শান্ত হও, 
আমি মানুষঞ্চে শান্ত করার চেষ্টা কার। 

গোবিন্দানন্দজী নাট মন্দিরে দাড়িয়ে অস্ত্র হাতে ছুটে 
আল লোকের প্রতি ভান হাততুলে স্বত্তিক মুদ্রা দেখানোর 
সঙ্গে সঙ্গেই উত্তেজিত মানুষের দল থমকে দাড়ালো । কয়েকজন 
চেচিয়ে বললে।_ গ্রামের ক্ষতি যে করেছে তাকে আমরা চঙম 
শাস্তি দেরো। কয়েকজন টীতৎকার করে বলে উঠলে।__ মুচিবু 
ছেলেকে যে বামুন বুকে «টনে নিয়েছে তাকে মার! 

গোবিন্দানন্দজী বঙ্লেন-__ বাবা তোমরা মারবে কাকে 1 
যে চান করেছে সেও অবুঝ আর যে তাকে আলিজন করেছে 
সেও অবুঝ , ওরা জানে না ভগবান সকল মানুষের প্রতি সমান 
অধিকার দান করলেও মানুষ মানুষকে সমাম অধিকার পিত্ত 
স্বাজী নয়। 

আমর] ঘুষ থেকে উঠে প্রতিদিন ্ুর্য বন্দনা করি। ল্থর্য 
ভগবান বিষুর এক অংশ । তিনি তার [কিরণ দ্বারা ম্এনুঘচক 
পাপসুক্ত করেন। আমর] মুচির ছেলেকে বুকে নিতে কুঠাতৰাধ 
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করলেও সূর্যদেষ কিন্তু লকল জীবকেই সম্পেছে ঘুকে টেনে নেন। 
সূর্যালোকে দাড়িয়ে দেখুন, সূর্য আপনাকে যেমন কিধুণ দান 
করবেন এই মুচির ছেলে সুবলেও সেই একই কিরণ দ।ন করবেন, 
নূর্ধ মুচি মেথরকে ক্রিণ দান করলেও আমরণ ভো ্ৃর্যকে অপবিত্র 
বলিনা? চন্দ্রও আমাদের সবাইকে কিযণ দেয়। পনন দেব 
বাতাস দিয়ে সবাইকেই বাঁচিয়ে রাখছেন চন্দ্র শর্ষয পবন তার 
ষঙ্গি অপবিত্র না ভন তাহলে মুচি মেথরের ছায়ায় গঙ্জাদেবী 
কেন অপবিজ্র হন্নে? বাবা সকল. ভগৰান শাঙ্করাচর্য লক্ষ জ্ক্ 


বৌদ্ধকে কিন্দুধর্মে ফিরিয়ে এনেছেন এদের মধ্যে মুচি মেথর সবই 
বয়েছে। 


আমাদের দেহ পঞ্চভুতের তৈরী । ক্ষিতি অর্থৎ প্রাথণী, 
জপ অর্থাৎ জল, তেজ অর্থাৎ আলো, বায়ু অর্থাৎ পবন) আকাশ 
অর্থাৎ মহ্থাব্যোম এই পাঁচটি উপাদান দিযে গঠিত । প্রকৃতিদেলশ 
আমাদের মুচি মেথর ত্রাদ্ধন ক্ষত্রিয় এসব করে পাঠাননি; 
জন্মনৃত্ে আমাগের জাতির পরিচয় দান করা হয় । কিন্ত 
আফাছের ধর্মে জন্মন্ত্রে নয়, কর্সৃত্রে বর্ণ ভাগ কর] হয়েছে । 

আমাদের কর্সকে, গুধান চারটি ভাগেভাগ করা হয়েছে: 
যাৰ] যাগ-বজ পুজা পান শিক্ষ1 ও সংস্কৃতিকে বাচিয়ে রাখছেন, 
যাবরাজ্ঞান অর্জানে সঙ্থায়তা করছেন তারাই ব্রাহ্মণ । যারা 
সমাজকে শত্রব হাত থেকে, অঙ্কায়ের ছাত থেকে রক্ষার দাস 
গ্রহণ করছেন তাঁর ক্ষত্রিয়। যারা সম্পদ সমুকের সদব্যবন্থার 
করছেন তারা বৈশ্য এবং যার! সম্পদ স্থষ্টি করছেন এবং সমাজেবু 
সেবা করছেন তার। শূদ্র নাম অভিছিত হন ।, 

সেব| ধর্মের এক বিরাট কাজ । যারা যে সমাজের সেবা 
করেন তারাও ঈশ্বরের কাজ বকরেন। সুতরাং শুদ্ররা কোন 
অংশেই সমাজে অবহেলিত বলে গণা হতে পারেন ন1। ভগবান 
ষদ্দি সুচির ছরে যেতে পাবেন, জাসীপুত্র বিছুয়ের ঘরে যেতে 
পারেন আমব] কেন, শুদ্রকে-স্বপা- করবে? ভগবান-তো আমা- 
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দের শিক্ষার জন্যই এসব লীলা করে গেছেন। 

মহামুনি কৈশ্তাপ খষি থেকেই তো মানব জাতির স্যষ্ি। 
আমাদের স্থষ্টি কর্তাতো একজনই ৷ কর্ম আমাদের এক এক জন 
থেকে পৃথক করে রেখেছে মাত্র। আপনার! শান্ত হুউন। 
ভগবানের স্থৃ্রিকে ঘৃণা না করে পরম যত্বে ভালবাসা ও প্রেমদান 
করুন। 

উত্তেজিত জনতা গোবিম্দানন্দজীর বথায় কান নাদিষে 
মার মার করে এগিয়ে এসে কুবের ও স্থববল দাসের উপর ঝাঁপিয়ে 
পড়লে]। গোবিন্নানন্দজী এমন ঘটনার জন্তা মোটেই প্রস্তুত 
ছিলেন না) তিনি ভেবেছিলেন উত্তেজিত জনত1 তার শাস্ত্রের 
কথ শুনে শাস্ত হবে। 

কুবের নিজের শরীর দিয়ে স্থববলকে আড়াল করে রাখায় 
কয়েকটা লাঠির ঘা কুবেরের মাথায় পড়লো । মাথার একটা 
অংশ দিয়ে জলের ধারার মতো ওক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগলো এমন 
সময় আক্রমন কারীদের উপর কারা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের 
লাঠি কেড়ে নিয়ে তাদেরই লাঠি পেটা করতে লাগলো | 

আক্রমন কারীদের অনেকেই পালিয়ে গেলো আর যার। 
পালাত পারলো না তাদের ঘাড় ধরবে কুবেরের পায়ে এনে 
ফেলে বললো-ছেলেটার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। 

গ্রামবাসীরা অপরিচিত সশত্্ লোক .দখে অবাক হয়ে 
গেলে! ৷ অবাক হয়ে গেলেন কুবের ও গোবিন্নানন্দজী | একজন 
লে!ক কুবেবের মাথায় হাতবুলিয়ে দিতে দিতি বলতো বাবা 
গীতায় ভগধান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন বদি অন্যায়ের প্রতিকার কর!র 
ক্ষমত] না থাকে তাহলে গ্রতিবাদ করতে যেওনা আর যদ্দি 
আন্ঠায়ের প্রতিবিধান করতে পারো তাহলে অংশ্যাই করবে । 
কঙ্গির গরাভাবে মানুষ জ্ঞান শুন্য ছয়ে অভ্ভানের মতো কাজ 
করবে। ভহ্ষৎ পুরাণে বল] হয়েছে কলিতে শুদ্রের প্রাধ-ন্য 


শ্রীপাদ নিত্য নন্দ লীলা কথ! ৮ প্রদপ আচার্ষ। 


দেখা যাবে। আজ বর্ণ হিন্দু নামধারী মানুষ শুদ্রের উপর অত্যা- 
চার করছে বটে কিন্তু এমন দিন সামনে আসবে যখন বর্ণ হিন্দু- 
রষ্ শুর্রের সামনে নঙজানু হয়ে ককণ। প্রার্থনা] করবে । আমব! 
চলি। জয় গ্রীরাম। 

জয় ভ্রীরাম ধন শুনেই চমকে উঠো! কুবের। এরা আর 
কেউ নয়) হমুমানজী স্বয়ং মাণ্রষের বেশ ধারণ করে দল 
বল নিয়ে এসে মানুষের আন্তমন থেকে কুবেরকে রম্চা করে- 
ছেন' 

দেখতে না দেখতেই মাঠের উপর দিয় মানুষগুলে। কর্পূ- 
রের মতোই উড়ে গেলো । গ্রামের যে সব মানুষ কুবরের কাছে 
ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলে তার! জিজ্তেস কবলে! _ ঠ কু, ওরা 
কারা 2? আপনাদের গ্রামের লোক? 

কুবের বললে1__ না, ওরা ভগবানের দূত। শ্রীরাম চন্দ্রের 
ঈাস। আপনারা আম দে গুক দেবের কথাম্মরণ রেখে ম'নুষ 
মানুষকে ভালে৷ বাসতে চেষ্টা করুন। ভগবান শংকরাচার্য 
ছিন্দু ধর্মকে রক্ষা করতে আলমুদ্র হিমাচল ঘুরে বেড়িয়েছেন। 
তিনি মে সময় আবিভূতি না হলে এত দিনে ছিন্দু ধর্সও বৌদ। 
ধর্সের ন্যায় প্রায় বিলুপ্ত হযে পড়তো! এই পুণ্য ভূমি ভাৰত 
থেকে। 

ভগবান বিষুর মন্দিরে আরতি শুরুহরেছে। গ্রামের বেশ 
কিছু মানুষ আসায় নাট মন্দিরে তিল ধাবণের জায়গাও আর 
খালি নেই। সকলের সঙ্গে স্ববল৪ বসে আরতি দেখছে। 
পুরোহিত প্রথমে পঞ্চ প্রদীপ জে.ল হাত নেড়ে ঠাকুরের স|মনে 
আরতি করলেন বড় একটা শঙ্খে জল ভরে আরতি কর- 
(লেন । তারপর ভ্রমে ফুল, চামর, পাখা, ইত্যাদি দিয়ে 
ঠ কুরের আরতি শেষ করে ভজন আরতি গেয়ে সকলকে প্রলাদ 
দলেন। 

ম্ববল জন্মের পর এই প্রথম মন্দিরে প্রবেশের স্থযে।গ 
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পেয়েছে । ত্বারা দু-একদিন বিশেষ বিশেষ উতনে প্রসাদ 
নিতে এসে মন্দিরের নাইরে তাদের সমাজের মাতুষের সঙ্গে 
অপেক্ষা করেছে । বড় মাটির হা'।ড়িতে প্রসাদ এনে দিয়ে 
সেবক বলেছে তার সমাজের কেন হোই পরিবেশন করে 
দিতে। 

নাঝায়ণ যদি সত্যি সত্যিই সকলেবু জন্বা সমান অধিকারের 
কথা বলে থ।কেন তা হলে জদেব সম।জকে -“ন পুজা পান 
থেকে আলাদ করে খাখা হয়েছে । 

স্ববলেব বাবা করেকজনকে নিয়ে ১ইদগ্রীব সুয়ে ভেলেরু জন্য 
অপেক্ষা করছিলো এক দফা মায়ামারি হব'বু পর তারা সবই 
ছেলের ক্ষতদেহ শিষে যালার জন্য লপেগ্ষা লবছিলো। বিস্তু, 
ছেলের কোন খোজ *া পেয়ে স্ববঙগের বাবা আরে! শংকিত হয়ে 
পডলে1। ভাবলে! ছেলেকে হয়ে] পঙ্জে নিয়ে চলে গেছে কোন 
কঠিন কঠোর উপায়ে হতা। করাৎ জন্য । 


গ্রসাদ বিতরণের সময় স্ধঙ্গ একবার মাঠের দিকে তাকিয়ে 
দেখলো চার পাঁচজন ঢোক আধারে ছায়ার মতো দাড়িয়ে 
আচে | (সখান থেকে একবার স্থববলের বাপা চেঁচিয়ে ড!কলে। 
স্থবল, স্ুবলবে? ম্থবল প্রনাদ হাতেনাট মন্দিরের এক্পাশে 
এসে উত্তর লরলো বাবা, আমি এখানে । আকন্দ আমার ক্শ 
আনন্দ | নারাম়ণের মুভি দর্শন নবি: আরতি দশন করেছি। 
পুরেহিত স্বয়ং আমাকে প্রলাদ দিয়েছেন। তোমরাও এসোন। 
বাবা। 

দৃবলের বাব] চিৎকার করে বললো বাপু তুই চংঙ্গ আয়। 
জাজ তোকে ছেড়ে দিলেও কাল পিংবা পরশু শস্বযেগ পেলেই 
প্রাণে মেরে ফেলবে । আমর,যে নীচু জাত। আমদের 
মন্দিরে গ্রবেশ করার অধিকার নেই। আমাদের সকলের সঙ্গে 
চলাফেরা করর অধিকার নেই। পাছে আমাদের কেই ছুয়ে 
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ফেল এজনা অ'ম'দের গলায় ঘণ্টা বেঁধে রাস্ত!য় চলতে হয়। 
অ।ম'দের মন্দির £দথ!র দরকার নেই । বাপুনারায়ণকে আমর! 
এখান থেকেই নমঙ্ার জানিয়ে প্রার্থন| জানাচ্ছি আমাদের মতে! 
“চু জানের লোকদের যেন ভগবান এই পৃথিবীত্তে হুঃখের ৰোবা। 
মাথায় নিত আবু কখনো না পাঠাল | 

পুরোহিত এবার ওদেরও ডাকলেন । লাব] তোমরা৪ এসো । 
আ.ম৪ সধারণ মানতষের পাল্লায় পছ্ড় ভগবানের খিধানকে ভূলে 
গিয়ে তোমাদের জশ্বঃবর করুণা থেকে বঞ্চিত করার ষডযন্ত্রে লিপু 
ছলাম। আমাদের অহেতুক গৌড়ামির জন্যই নিম্মবর্ণের বন 
মানুষ মুসগধমান হয়ে গেছে । এসো, গ্রসাঙগ নিয়েযাও। কাল 
থেকে এন মান্দর তোমাদের সকলের জন্যই খোলা থ|ককবে। 
জমদার বাবু আশা কা এঠ কাজে বাধা দেবেন না। 

গ্রামের নাম তারাপুর । সামান্য দূরেই রয়েছে ব্রহ্মাষি 
বশিষ্ট দেবের সাধন পীঠ | এই স্থ(নেই মন্তধি বশিষ্ট ভারা 
মায়ের গুহ্যরূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তারা মায়ের গুধ্যরূপটি 
হলে] সাগণ মননে উদত্থত বিষ পান করা শিবকে ম্ঙ্থ করে তুলতে 
আছ্য!শক্তি মহামায়ার গ্তনা দান । 

গোবিন্দ নন্ঞ্জী বললেন - তারা পীঠ থেকে বক্রেশ্বর হয়ে 
তারা গধ।এ পথে যাজা। করবেন। 

গ্রামের মানুষ গোবন্দানম্পমআীকে অনুরোধ জানালে! 
অ1গামী ছু'দ্রিন এই মন্দিরে দয়া কঝে থেকে যেতে ভগবান 
সকলের জনা। মন্দির সকলের জন্য । এই যে নতুন নৃতন কথ! 
তিনি শুনিয়েছেন তার জন্য গ্রামের সকল মানুষ একদিন উৎসব 
পালন করতে চায়। মানুষ মানুষের যার যার প্রয়োজনে বিভিন্ন 
কর্ম করবে। মন্দিরে এসে কাজের পর সকলেই সকলের কুশল 
বিনিময় করে সমবেত ভাবে উপাসনা করবে এজন্)ই তো 
দেবালয়ের স্ট্টি হয়েছে। মানুষের একটি অংশকে, সমাজের 
এক একটি অংশকে যদি মহান কর্তব্য থেস্ষে দূরে সরিয়ে বাখা 
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ইয় তা ছলে যে ভগবানও দূরে সবে ষাষেন। 

একজন গ্রামৰাসী বললো পুরোছিত ঠাকুর, মহামানা 
অতিথিত্দের (সেবা জন্য যদি আমাদের কারো সাহাযোর প্রয়ো- 
জন হয় বলুন আমরা সব করতে রাজী আছি 

পুবোন্িত বললেন নারায়ুণের ইচ্ছায়, ভোমাদের সহায়তায় 
নারায়ণের ভাগ্যে ত্বয়ং লঙ্গী বিঝাজ ববরেন আগ রাতে 
তোমাদের কোন কষ্টের প্রয়োজন হবে না। তোমরা যাও। 

ভোব না হতেই জনতার ঢল নামলে জমিদার বাড়ীতে। 
তাদের যে বিরাট প্রাপ্তি ঘটেছে তার জনা তারা! উত্সব করতে 
চায়। গোবিন্দানন্দজী উপস্থিত মানুষকে বললেন_-- হিন্দুদের 
মধ্যে বিভেদ স্যরি করে মুনলমান শাসকগণ তাদের ক্ষমতা চির- 
কালেয জন্য কায়েম রাখতে চায়] মুসলমান শাসকদের 
আগমনের আগে মন্দির তো সকলের জনাই খোল। ছিলো | 
এখন নিম্নবর্ণের জন্য মন্দিরের দরজা বন্ধকলো কেন? কারণট। 
আর কিছুই নয়, উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের মধো বিশেষ বরে পুরোহিত 
সম্প্রদায়কে অর্থ দিয়ে কাত করে নিম্নপ্্ণের মানুষদের বিশাল 
অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারলে হিন্দুস্থানে মুস্গমানগণ 


যেমন কাজের লোক পাবে তেষনি নিম্নবর্ণের মানুষদের ইসলাম 
ধর্মে দীক্ষিত করে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করা যাবে 


গোবিল্নানন্দজীর উপদেশ মন্ত্রের মতো কাজ হয়েছে। 
গ্রামের মানুষ বুঝতে পেরেছে বিদেশী সংখ্যালঘু মুসলিম শাসক- 
গথের সংখ্যা গরিষ্ঠ হিন্দুদের মধ্যে বর্ণের দোহাই দিয়ে বিশ্বেণ 
সৃষ্টি করে হিন্দুদের শক্তি কমাঙে না পারলে, ইসলাম ধর্মে 
হিন্দুদের দীক্ষিত করে ভাবতে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করতে ন 


পারলে মুললমানদের পক্ষে দীর্ঘকাল হিন্দুদের উপর কর্তং রব 
বজায় রাখা সম্তন হবে না। : 


চেত্র মাস'। -চারদিকেরই ''ফসলের জমি ফসল শুন্ভ। 
জয় মাটি খরায় ফেটে চীচির হয়ে আছে। চাতক পাখ” 
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(যমন এক ফোটা জলের জন্য মাঝে মাঝে আকাশে উড়তে 
উড়তে মেঘ লগে মেঘ দে বলে চিৎকার করে ঠিক তেমনি ভাবেই 
ধরিত্রী, গরু, মোষ, মানুষ সকলেরই ঈশ্বরের কাছে একই প্রার্থন' 
মেখ দে, মেঘ দে। 

ফসল হীন বিশাল ক্ষেতে শুর হয়েছে উৎসব। হরিনাম 
কীর্তন করে গ্রামের সকল স্তরের মাচষ ভগবান বির প্রসাদ 
গ্রহণ করে আনল্দিত মনে বাড়ী ফিরে গেলো । জমিদার বাড়ীর 
অনেকেই জমিদারের প্রতিনিধিরূপে উৎসবে অংশ গ্রহণ করে সুষ্ঠ, 
ভবে উৎসব সম্পন্ন করতে সন্থায়তা করলো 

গোবিন্দানন্দজী পুরোহিতকে আলিঙ্গন করে গ্রামের মানুষকে 

আশিবাদ জানিয়ে শিষাঙগের নিয়ে যাত্রা করলেন তারা পীঠের 
উদ্দে্যে ৷ 

এই পীঠস্থান বশিষ্ট দেবের পর থেকেই কোন না কোন 
সাধক রক্ষা করে আসছেন। এক্ান্ন পীঠের এক পীঠ ন1 হলেও 
মন্থধি বশিষ্টের সাধনায় সিদ্ধপীঠে পরিণত হয়েছে। পাশেই 
রয়েছে শিব মন্দির ও বিষুঃ মণ্রির। 

চৈত্রম'স বলে ছ্বারকা নদীতেও ই'টু জলের কম। বশিষ্ট 
সুনি যে স্থানে সাধন করেছিলেন বলে প্রবাদ আছে তার উপর 
টালী দিয়ে চার চালা ছোট্র একটা ঘর তৈরী করা হয়েছে। 
পাঁশেই ঘরের ছু চালা ঘরে এক সাধু থাকেন। গোবিল্দানন্দজী 
এই সাধুর পরিচিত । গোবিন্বানন্দঘী মহাপুরুষ তাই সাধুজী 
গোবিন্নানন্দজীকে পেয়ে আনল্দে আতুহারা হয়ে গেলেন। বিষু 
মন্দিরের পুরোহিত, শিব মন্দিরের পুবোছিত এসে যোগ দিলেন 
সাধুসেবায় ৷ ছ্বপুরে বশি্ঠ দেবের কাছে ভোগ নিবেদন করে 
সকলেই গ্রাসাদ পেলেন। 

বলিষ্ট দ্রেবের সাধন পাঠ ছে সাধু মহারাজ রক্ষা করছিলেন 
তার নাম জীবন চৈতগ্ত ভাবতী। তিনি শুজেরী মঠের সন্গযাসীঙ 
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কাছ থেকে সন্যাস ও ব্রহ্গচৈর্য গ্রহণ করেছিলেন । শরঙ্গেরী মঠে 
যায়। দীক্ষা! নিয়ে ব্রহ্মচৈর্য পালন করেন তাদের প্রহ্মচর্য উপাধশ 
হলো চৈতন্ত । জোতি মঠের শাখায় যারা ব্রহ্মটর্ষ পালন 


স্তর করেন সে সমস্ত ব্রঙ্গচারীদের ট্রপাধী আনন্দ। সন্নাস 
উপাধী গিরি, গর্ত ও সাগর । 

শৃ্জেরী মঠের সম্প্রদায়কে বলে__ ভূমিবার। গোবধনি 
মঠের সম্প্রদায়ের নাম _ ভোগলার জোণতি মঠেও সম্পর্দা” 
য়ের নাম -- আনন্দবার আর সারদা মঠের সম্প্রদায়ের নাম 
কীট বার। 

জীবন চৈতন্য ভারতী গোবিন্দানন্দক্ী এবং ভাব অন্গামী- 
(দর ভান খাবারের বাবস্থা করলেন । ভোগ নিবেদন করে সঙ্গ 
লেই খাওয়া শেষ করলেন। জীবন চৈতম্ত বললেন__ গে[বি- 
ল্গানন্দজী, আপনি তো পাগ্ডিত্যে মহাসাগর । সমস্ত পুরণ 
আপনার মুখস্থ। আপনি দয়া করে এমন কিছু বলুন যা শুনে 
আমর) মনে শাস্তি পেতে পাঁর। 

গোবিন্দানন্নজী বললেন চৈতন্য মহারাজ, কুরুক্ষেত্রের 
বুদ্ধের পর পঞ্চপাণ্ড? ও শ্রীকৃষ্ণ শরশয্যায় শায়িত ভীস্মের কাছে 
গিয়ে বিভিন্ন ব্ষিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন ভিজ্ঞাসা করোছলন। মন্থা- 
রাজ যুধিষ্ঠির বিভিন্ন প্রশ্ন শুধু নিজের ভান অর্জনের জন্ম 
করেছিলেন এমন মনে ককাম্ম কোন কারণ নই। অর্জুনকে উপ- 
লক্ষা করে ভগবান শ্রীক্ণ আমাদের জন্ত যেমন অষ্টাদশ অধ্যায় 
গীতা উপহার দিয়েছেন তেমনি মহামতি ভী'ম্মও জগতের কল্যা- 
ণের জন্যই দয়া পরাবশ হয়ে যুধিটিরকে উপপক্ষেয করে বিভিন্ন 
উপদেশ দিয়েছেন। যুধিচিরের প্রশ্বের উদ্ভরে ভীম্মদের ষে 
সমস্ত উপদেশ করেছেন তারই কয়েকটা বর্ণনা করবে । 

প্রথমেই আমাদের জান] প্ররোজন লাধু গু অসধুকে 
মুধিষ্ঠিঝের গ্রশ্থের উত্তরে ভীম্মদের যা বর্ণনা করেছেন তাতে সধু 
ব্যাক্তি বলতে তাদেরই বুষ্াায় বার! সত্য কথা বলেন পরের উপ- 


(১১৯) 


কার করেন । গো ও ব্রাদ্ঘণের গুজা করেন। গুক্জনদের আদ্ধা 
কতরন। অতিথিদের নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করেন। জীবকে 
ভালোবাসেন। 

যারা পরের অনিষ্ট চিস্তা রেনঃ যাদের রুচিবোধের অভাব 
আছে, যারা স্বী জাতির মর্যাদা দিতে জানেন] যারা গুরুজনদের 
শ্রদ্ধা করেন) সম্যক্থা বলার ধার ধারে না, যারা জীবকে হিংসা 
করে এবং নিজের স্বার্থছাড়। 'অন্ত কিছু চিন্তা করে নাতারাই 
সমাজে অসাধু ব্যক্তি বলে পরিচিত । 

মানুষ ধর্ম'মুলারে শুভ কিংবা অশুভ ফল লাভ করে থাকে। 
একজন মাম্নষ আব একজ:নর প্রতি যটুকু ভাল কিংবা খার!প 
বাবহ।র করে জগৎ থেকে সেঠিক্ক তত টুকৃই খারাপ কিংবা ভালে। 
ফল পেয়ে থকে । আমাদের গ্রত্যেকেরই জান] দরকার যে 
,চউই পৃথিবীতে স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। য রমণীর গর্ভে পুরুষ জন্ম- 
গ্রণ করে £সই অ:নক ক্ষেত্রে যৌননের অহংকাবেস্ত্রী জাতিকে 
অবলা করে, ঘ্বণা কবে এবং অভাচার করতে ডচ্যত হয় । 


অ.নক মুনি ঝঁষ কামিনী থেকে সাধু মহাপুকষকে দূরে থাকতে 
উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু, অ।ম।দের জানতে হবে নারীর চাবুটি 


বপ আছে। মাতৃ ভাব, সম্ভান ভাব, নেবিকা ভাব এবং কামিনী 
ভব অর্থাৎ কামবাসনা চরিতার্থ করার মানসিকত।। 

একজন নাবী যখন শিশুকে, পতিকে, আত্মীয় পরিগ্নকে 
সেবা-শুশ্রসা করেন তখন তিনি সেবিকা । যখন সন্তানদের এবং 
অন্জদের সেহ করেন, আদর যত করেন তখন তিনি মাতৃ 
স্ববুপা। যখন কোন নারী খতুবতি হয়ে কোন পুরুষের সাহচৈর্ 
কামনা করেন তখনি তিন কামিনী । নারীকে মাতৃরূপে কলপন! 
করল সান সাধকেরই ক্ষতির সম্তাণনা নেই, পরম।-গ্রকৃতি 
যখন কে'ন নারীর মাধামে কোন সাধক.ক কপ, করেন তখন 
সেই সাধ অনায়।সেই সিদ্ধিলাভ করতে পারেন। 


( ১৭০ ) 


আমর1 যখন কোন বন্থ্ব কাউকে দান করি সে দান যদি 

সতংস্ফর্ত না হয় তা হলেও দানের ফল লাভ করা যায় না। 
ঝাঁহ উদ্দ!লক এক যক্জের অনুষ্ঠান করে বিভিন্ন দ্রবা ব্রাঙ্গণদের 
দান করবেন এবং এমন কয়েকটি গাভী দান করেন যেগুপির 
ভবিষ্য:ত দুধ দানের কোন ক্ষমতাই নেই। 

উদ্দালক বির একমাত্র পুত্র নচিকেতা পিতার এ দানে 
মোটেই খুশী হতে পারলেন না। তিনি পিতাকে জিজ্ঞেস ফ- 
লেন _ পিতা, অপনি ধিতিন্ন জিনিল ব্রাহ্মণদের দান করেছেন 
আমাকে কাকে দান করবেন? 

উদ্দালপক খষি পুত্রের এ কথার উত্তর না দিয়ে বললেন নর্দী 
ভীবে আমি সমস্ত পৃজ্জার উপবক্রণ ফেপে এসেছি তুমি সেগুলো 
নিয়ে এসো । 

নচিকো নদী তীরে গিয়ে দেখেন পুজোর উপকরণ নদীত্তে 
জোয়ার আসায় সব ভেসে গেছে ' তখন নচিকেতা বাড়ী ফিরে 
এসে পিভার নিকট এনংবাদ জানিয়ে পৃনরায় জিজ্জেল করলেন _ 
পিতা, আপনি আমাকে কাকেদান করবেন? 


পুজোর উপকরণ হারানোর উদ্দালক খষি কিছুট1 মন; ক্ষন 
হয়েছিলেন। পুত্রের দ্বিতীয় বার প্রশ্ন দিজ্ঞানা করায় ক্রু 
হয়ে বলঙ্গেন__ তোমাকে ঘমকে দান করলাম। 

উদ্দালক খবির কথ। শেষ হুবার সঙ্গে লঙ্গেই একমাত্র পুত্র 
নচিকেতা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। উদ্দালক খষি পুত্র 
শোকে বহু কানাকাটি করে নিজেও জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। 

একদিন ও রাত্রির অবলানের পরু খধি যখন পুত্রের 
সৎকারের চিন্তা করছেন তখনই নচিকেতা আবারু জীবন কিরে 
পেলেন। নচিকেতার জীবন প্রার্থতে উদ্দালক খাবি বারপর 
নাই আনন্দিত হয়ে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলে ছেলে নচিকেতা 
বললেন পিতা আপনার অন্তিশাপের ফলেই আমার বহঙ্লো 
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দর্শন এবং যসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো । যমের কাছ থেকে শ্রধু 
গোদানের ফলই নয় আরো অনেক তব জানতে পেরেছ। 
যমরাজ বলেছেন এমন গাভই ব্রাক্মণকে দান করতে নেষ্ 


যে গাভীর ভনিষ্যতে দুধ দানের ক্ষমতা নেই। আপনি বুদ্ধ ও 
রুগ্ন গাতী দান করে পরিনামে বিপরীত ফলই প্রাপ্ত হয়েছেন 
এক্ষণে আপনার মঙ্গলের জন্যই আমাকে পুনরাষ গো-দান যত 
কর] কর্তব্য। যমরাজ আরো বলেছেন, গো-দানের পূর্ফল ল।ভ 
কর.ভ হলে গো-দানের পর দশদিন গোময় ও গোচনা আহার 
কৰে জীবন রক্ষা কর্তব্য । গো-দানেরু আগের দিন সকালে 
ক্রাঙ্মণের সবিশেষ যত্ব আহকারে ভোজন করিয়ে রাত্রিকালে গো- 
শালায় বৃষ ও ধেগ্ুগণের সঙ্গে রাত্রিযাপন কর1 কাতবা। বুষকে 
পিতা এবং ধেন্কে ম। বলে গণা করা উচিত। 

ধেনুগণ ইহলোকে দুগ্ধ দান করে মানুষের পরম উপকার 
সাধন করেন। পরকালে মানুষের উদ্ধারের সকায়তা ঝরে 
াকেন। 


বৃষ ভার শ্রস দ্বারা ইহুলে!কে মানুষকে কৃষিকাজে সহাযুপ্ত! 
কযে। মানুষের অন্ন উৎপাদনে সাকায্য করে। পরলোনে 
পৰরুষ শংকুল বৈস্তরনী পার হুত্তে মানুষকে সাহায্য করে। 

গোবিল্দানলত্বী বলতে লাগঙ্জেন _ জীব চৈভম্বাজী, এমন 
কোন জিনিষ দান হিসেবে গ্রহণ ঝরত্বেনেই যে জিমিষ চুরি, 
বাউপারী কিংব। কিংসা দ্বাঝ। অর্জন করা হয়েছে । এমন ্িনিষ 
দান করতে নেই যে জিনিষে নিজের অর্পকার নেই এবং সংাবে 
উপার্জন করা হয়নি। 


_ অহারাজ আমরা ব্রন্মহি বশিষ্টের সিদ্ধস্থানে রাত্রি যাপন 
করছি। বশিষ্টের আশ্রমে বসে যশিষ্টের কাঁকিনীই বর্ণনা করা 
আয়োজন । আমি সংক্ষেপে অ্রন্মষি বশিষ্টের ছ-একটি ঘটনা 
বর্দর। হরছি। 
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ব্রহ্মা বশিষ্টের আশ্রমে গো মাতা সুরভি অবস্থান কর- 
ছিলেন। ভিনি খধির প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথাসময়ে প্রজান 
করতেন । একদিন সম্রাট বিশ্বামিত্র কয়েক হাজার সৈদ্যাসহ ক্ষুধ! 
ও পিপাসা ক্লান্ত হয়ে ব্রন্ধধি বশিষ্টের আশ্রমে গিয়ে আতিথ্ 
গ্রহণ বেন। বশিষুদেব বাজা বিশ্বামিত্র ও তার হাজার হাজার 
সৈন্যের খাবার গোমাতা স্থরভীর কাছে প্রার্থনা করেন। গো- 
ম।তা স্থরতী ব্রহ্মধির প্রার্থন। শুনে তৎক্ষণাৎ বিভিন্ন উপাদেছ 
খাগ্ঠ এবং পানীয় দিয়ে রাজা বিশ্বমিত্র এবং তার হাজার হাজার 
সেন্তের ক্ষুধা এবং পিপাল। নিবৃ্ি করান। 

বাজ বিত্বামিত্র এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে নাভীটিকে যাবার 
মম নিয়ে যেতে চাইলেন । বশিষ্ট বললেন _ রাজন, গোমাত। 
স্থরভি আমায় আছ্র।ব্ নয়ু। তাকে আমি শ্রম দ্বারা উপার্জন 
করেও নিয়ে আলিনি। তিনি কপা করে আমার আশে 
অবস্থান কবে বিভিন্ন ভাববে আগত অতিথিদের সেবায় সাহায্য 
করছেন | তাকে দান করার ক্ষমতা আমার নেই। তিনি বদি 
সেচ্ছায় আপনার সঙ্গে যেতে রাজীহুন তাহলে আমার কোন 
পাও নেই। 

বিশ্বামিত্র স্তধু একজন রাজা নন, রাজ চক্রবতাঁ। সআট। 
তিনি একটি গান্ভীর কাঙ্ধে অনুমতি প্রার্থনা করবেন? তিনি 
ঠিক করলেন বলপুৰক গ!ভীটিকে তার বাজ প্রাসাদে নিয়ে 
যাৰেন। 

গোমাতা সুয়ভী নিজের শরীর থেকে স্যটি করলেন অসংখ্য 
ইসনিক যারা বিশ্বামিত্রের চেয়েও বড় বীর । বিশ্ব।মিজ ও তার 
সৈনিকেরা গোমষাতা স্বরভীর সৈচ্ঃদের কাছে পরাজিত ছলে] । 
অপমানিত রাজ] বিশ্বামিত্র আর যাজধানীতে ফিরে গেলেন ন1। 
তিনি তপস্যা! কয়ে বশিষ্টের মতোই ক্ষমতাশালী হতে চাইলেন। 

বিশ্ব।মিত্র কঠোর তপস্যা বলে সিদ্ধিলাভ করলেন। লাভ 
করলেন অপরিসীম ক্ষমতা । ক্ষমতা বলেদেবরাজ ইন্ছের সঙ্গে 
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প্রতিযোগিতা করে সৃষ্টি করুঙজেন আলাদা এক হুগর্র।জা 7 তবুও 
খাষ মুনি এবং দেবগণ তাকে ব্রহ্মধি বলে মানতে চাইলেন না। 
ব্রহ্ম মা বললেন__ যদি তাকে ব্রহ্মধি হতে হয়তা হলে বশিষ্ঁ 
দেবের কাছ থেকেই সেই উপাধি আপায় করতে হবে। 

বিশ্বামিত্র এ ক্ষেত্রেও ধলের আশ্রয় গ্রহণ করলেন । বশিষ্ঠ 
তার রক্ত চক্ষুর ভয়ে ব্রহ্মঘি হিসেবে তাকে মানতে বাজ না 
হওয়ায় তিনি বশিষ্টের নিরানববই্টি সন্তানকে হতা করলেন। 
এক রাতে এলেন বশিষ্টকেই কত্যা করার সংকল্প নিয়ে খড়গ 
হাতে রাতে এসে কাজির বৰ | এসে গুনতে পান ব্রন্মধি বশিষ্ট 
তার স্ত্রাক বলছেন বিশ্বামিত্রের ঘর থেকে একটু নুন চেয়ে 
অ।মার জন্তা। 

বশিষ্টের প্রস্তাবে তার শ্রী অত্যন্ত বিশ্মিত হলেম। যে 
লোক তাদের নিরানববইটি সন্তানকে হত্যা করেছে তার কাত 
(থকে নুন চেয়ে আন! ব্রহ্ম স্্রীফে বুষ্ধালেন বিশ্বামিত্র বড় 
পন্থী ব্‌ট বিস্তু মনেয় দিক থেকে এখনে শিশু গাই এমন 
অন্ঠায় কাজ করেছে। 

ব্রর্মাধির কথা শুনে বিশ্বামিত্রের মনের পরিবর্তন 
₹কলেো। তিনি বশিষ্টের কাছে এসেক্ষমা প্রার্থনা! করলেন এবং 
বশি্ও তখন তাঁকে সস্গেছে বুকে টেনে ব্রহ্গধি হিসেবে মেনে 
[নিলেন 1 

তারা পীঠ হয়ে তারকেশ্বর শিব দর্শনে এলেন গোবিন্দা- 
নল্দজী। তাঝরলেশ্বরের শিব নাকি খুবই জাগ্রাত। এখানে উঃ 
গ্রশ্রথন ঝয়েছে। যাদের বাতব্যধি আছে এমন অনেক যোগী? 
তারকেশ্বরে এসে এক মালের ব্রত পংলন কফরেন। প্রতিদিন 
তিনৰার উষ্জ প্রশ্রবনে সান করে তারকেস্বর শিবের কাছে রোগ 
মুজির গ্রার্থনা জানান। 

, “তায়কেশ্বরে কমলা তীর্থ নাষে এক ভৈরবী থাকেন 

স্রকীর বয়স হয়েছে । মাথার জটা শরীরের চেয়ে প্রায় ছিব্ঠজ' 
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লন্ব1 হয়ে গেছে। অত্যান্ত ক্ষীণ দেহ। শবীরের প্রতিটি ছাড় 
গোনা যায়। এই নৈষ্বী শুধু স্ব মানুষের তৈল খেয়েই নাকি 
জীবন ধারণ করেন | 

তারকেশ্বর শ্মশানে যেসব শব পোড়াতে নিয়ে আসা হম 
ভৈরবী সে সমস্ত জ্বলম্তু শবের মাথার মগজ থেকেযে রস নি:- 


সরণ ছয় সেইরস চিমটি দিয়ে মাথার খুলিতে ধারণ করে 
সাঙ্ান্ত গরম থাকতেই থেষে নেদ। 

বৃদ্ধ! ভৈরবী “ঘয ঘরে থাকেন সে বরটি পাটশোলা আর 
আটি দিয়ে তৈবী। খরের ছাউনি, ছু চালা, | বেড়ার গায়ের 
কটি জায়গায় কয়েকটি ম্বৃত মাগ্রষের খুলি মাটিতে বসানো! 
রয়েছে । কুবের ভৈরবীর ঘরে ঢুকে মাথার খুলি গুলোর দিকে 
জাকিয়েই চমকে উঠলো । প্রতিটি মাথার খুলি থেকেই ভাটার 
মতে] দুটো করে চোখ উজ্বল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। 

ভৈরবী কুবেবের মাথায় হাত বুলিয়ে জিন্স করলেন বাবা, 
তুমি ভয় পাচ্ছো? শুরা এক একজন ভৈরব । রাতে এদের 
সঙ্জে আমি ভৈরব চঞ্জে যোগ দিই, নুতন অতিথিদের যধ্যে 
নিশ্চয়ই কোন ভাবী কালের মহান পুরুষ রয়েছেন যাকে দেখার 
জন্য ভেরবগণ দিব? নিদ্রা ভঙ্গ কৰে গ্রাণ ভরে ভাকে দেখছেন। 

গোবিশ্বানন্দজী ভৈরবী মাকে শ্রদ্ধা কঞ্েন। উনি জ্ঞার- 
কেশ্বরের জীবন্ত শত্তি। মানুষের কাছ থেকে নিজেকে অপূর্ব 


কৌশলে লুকিয়ে রেখেছেন। 
ভৈরবী বললেন-__- বাবা, তোমর৷ এসেছো, আজ আমার 


কী আনন্দ! তোমর। বিশ্রাম নও, আমি গ্রাম থেকে ভিক্ষা 
করে কিছু খাবার সামগ্রী নিয়ে আসি। 
ভৈরবী ডাকলেন জয়], বিজয়া, তোর] কোথায়? গ্যাথ। 
গরীবের কুটিরে আজ মহ্থাপুরুষদের পদধুজ্সি পড়েছে! দেবা 
করে তোমরা ধন্ত হও। আমি একটু গ্রাম থেকে ঘুরে আমি। 
ভৈরবীর ডাক শোন! মাত্রই হাওয়ায় যেন ভেসে এলে। 
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অপূর্ব স্বন্দরী ছুটি ষোড়ষী মেয়ে । ভৈরবীনে জিজ্ঞেস কঃলে। 
মাঃ আমানের কি করতে হবে। 

ভৈরবী বললেন - অতিথিদের গাত পা ধোয়ার জল দা1৪। 
বসায় জায়গা দাও । যাবলেন তাই পরে! আমি এক্ষুণি 
যাৰ আর আলনে।' 

তৈরবীর ঘরের সামনেই বড় একটি বকুল গাছ গাছের 
নীচে এফট] পাতাও নেই । কেক দিন আগে এক পশলা বৃগ্রি 
হয়েছিলো বলে ধুল উড়ছে না। জয়া এনটটা সুন্দর মছ্ুধ "মাং 
একটা সুন্দর আসন পেত দিলা; 

গোখিন্দানন্দজীকে হাত .জারু করে বজলো মন্বাত্বন। 
আপনি এখানে এসে খস্থুন। অস্থান্ু। মাছুরে বসঙেন। মা 


একটু পরেই ফিরে আসবেন । 
বিজয়। বড় একটা কাঠর থালায় কয়েকটি পাথবের গ্রাস 


বিষে লেবুর সরবত নিয়ে এজেন | গোবিন্দানন্দজী লললেপ মা. 
আমি সন্নাসী মানুব ভোমরা কুম।বী তাঁত তোমাদের মাত 
ভাবে কল্পনা করতে পারছিনা । ব্রঙ্গাচাগীও তোমাদের হাতের 
খাবার গ্রহণ করবেন সাঁ। উৈরবী আাগান্থন উনি তৈবী করে 
যাদেবেন ভাই আমবা খাবে । 

বিজয়া থ।লাটি মাটিতে রেখে পললেন বাবা, আজ যে কুমারী, 
কাল সেমাতা, পরশু সে গর্ভস্থ ভুূণ। আমদের এই লীল* 
চক্রাকারে সব সময়ত &লে অ'সাছ । এট আত্মার বিভিন্ন '্লুম- 
বিকাশ মাত্র । আমিই একদা মাহায়ছিলাম। তাবপর আবার 
স্বত্যুর পর আর এক মায়ের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেছি! আমকে 9 


মাতৃ ভাবেই কল্পনা করুন তাতে শাস্ত্রের ফোন হানি হবে না। 
গোবিন্দানন্দজীী বর্লেন -- তুমি হয়তো ঠিকই বলেছে! মা। 


কিন্তু, এই সংন্কার ভাঙ্গার মতো সাহস আমার নেই। তুমি 


আমায় ক্ষমা করো । . 
তৈরবী ঠিকই বলেছেন | এক দণ্ড সময়ের মধোই অ শ্রষে 
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ফিরে এলেন। পেছনে একজন গ্রাম্য লোক একটা বাশের তৈরী 
বাঁপিতে বিভিন্ন খাব'র সামগ্রী নিয়ে আসছে। 

গোবিন্দানম্দক্গী এমনিতে রুটি ভোজী। কিস্তু, অন্ন গুণে 
তার আপত্তিনেই। কুম্ত মেল। শেষে ভারতের বিভিন্ন তীর্থ 
প'রক্রমায় বের হয়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধ্ংণর থাবাএই গ্রহণ 
করতে হয়। তারকেশ্বরে ভৈরবী মায়ের আশ্রমেও শিব ও 
শংকরজীর কাছে দুপুরে অন্ন ভোগ নিবেদন করে সকলেই প্রসাদ 
পেলেন ভৈরবী তারনিতা অভ্যাস পরিত্যাগ করে শংকর ৪ 
শিবের কাছে নিবিত অনুই গ্রহণ করলেন 

রাতে তৈরবীর ঘণে ভৈরবচন্তর বসবে। ভৈরবী বললেন - 
বাবা গেবিন্নানজী, আজ অ'পনি চক্তের প্রধান হয় আমাদের 
এই রাতের চত্রুকে স।ফল্যমণ্ডিত করে তুলুন। 

গোবিন্দানন্দজীশী বললেন _ মা, আমি সন্াসী মানুষ। 
সন্গাসীদের পক্ষে কামিনী ও কাঞ্চন স্পর্শ করা] পাপ তাছাড়া 
এই চক্রের যেমন কোন নিয়ম কানুন আমার জানা নেই তেমনি 
তান্তিক চক্রে বলাও সন্যাসীর পক্ষে অত্যন্ত গঠিত কাজ। আমার 
গুরুদেব মাথায় স্ত্রীলোকের মতে] লম্বা ঘোমটা মাথায় দিয়ে পথ 
চলতেন যাতি কোনস্ত্রীলোক দৃষ্টি গোচর না হয়। 

ভৈরৰী বললেন __ স্বাখো! বাবা, তোমার গুরুজ্বে নিজে 
ক বড় ভুল করেছেন আর তোমদেরও কম বড় ভুলের মাঝ 
ফেলে গেছেন। আচ্ছা বাৰা, তুমি নিজেই বলতো! তোমার 
দেখটি কেন কোন উপাদান দিয়ে গঠিত ? তুমি কোন কোন 
দ্রব/ খান হিসেবে গ্রহণ করছো? তুমিকার সাহায্যে বেঁচে 
আছে? 

আমাদের দেহ যেমন গ্রকৃতির খর্ভেস্থতি হখ়েছে তেমনি 
আমলের দেছের সমস্ত উপাদানই প্রকৃতির বস্তু দিয়েই গঠিত । 
আমরা যা গ্রহণ কঃছি। যায়জগ্ট বেঁচে আছি তার মূলেও 
প্রকৃতি। তুমি পুরাণের এমন কোন খবধির নাম খজে পাৰে 
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না যিনি সংসাধ করেন নি এবং প্রকৃতির কাছ থেকে কোন সম্পদ 
গ্রহণ করেননি । সনক সনং সনাতন, সনন্দ প্রভৃতি চার খাষি 
এবং দেবষে নারদ প্রকৃতিকে স্ত্রী হিসেবে, কামিনী হিসেবে গ্রহণ 
করেন নি। কিস্তুর্বেচেথাকার জন্য সাধনায় সিদ্ি লাভের জন্য 
তর] ও গ্রকৃতির কাছ থেকে কৃপা গ্রহণ করেছেন। 

যুগে যুগেষে সমস্ত প্রধান খধিগণ সগুষি উপণাধীতে 
ভূষিত, হয়েছেন; যে সব পণ্ডিত ব্যক্তি ও শ্র্ঠা বাস্ৰ রূপে 
পরিচিত হয়েছেন তারাও সংসার ধর্ম করে পিগুদানের জন্য সন্তান 
রেখে গেছেন। অগন্তা খধি, জরতক'রু খধি সন কুমাবদের 
মতোই সংসার ধর্ম না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ক্স্তু বনে 
অমনকালে জরৎকার খষি এবং অগন্ত্য খষি উভয়েই কয়েবজন 
অঙ্গুলী পরিমিত খষিকে কুপের ভেতর বাছুরের মন্তো শিকডে 
ঝুলছে দেখতে পেয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানতে পাবেন তারা 
তাদের পৃধপূরুষ। হু বছর পিগুনা পাওয়া এব' ভবিষ্যতে 
পিগু লোপ পাবার আশংকায় তারা এই যন্ত্রনা ভোগ কবছেন 
খন উভয় খ'বই পূর্বপুক্ষদের ক'ছে সংসারী হবার প্রতিআ্তি 


দান করেন। ্‌ 
জরৎকার খষি বাস্থকী নাগের ভগিনী তথা শিবের মানস 


কন)। মনসাকে বিয়ে করেন আর অগন্থা ধধি বি:য় করেন রাজ- 
কন)া লোপা মুদ্রাকে। উভয় খধিই “নিজ নিজ পত্ীর গভে 
আসমানের জন্ম দিয়ে, ভবিষ্যতের পিগু দানকার। স্যটি করে 
পুনরায় তপন্তা করতে চলে যান। 

গোবিন্দানন্দজী, তৃধাশ। খধষির মতো কৃপণ স্বভ।ন এবং 
বদরাগী খধিও বিয়ে করে সংসারী হয়েছিলেন নারদ প্রথমে 
বিষ্কে না করলে ৪ পরবতীীক!লে যখন গন্ধব কুলে জন্ম গ্রণ 
করেছিলেন তখন সংসারী হয়ে সন্তান উৎপাদন পরে পুনরায় 
স্বর্গে ফিরে আসেন 

স্তগবান শঙ্চরা চার্য হিন্দু ধর্মের জনজাগনের জন্য জন্ম গ্রহণ 
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কয়েছিলেন। তিনি এত অল্প বয়স পর্যন্ত জীব দে ছিলেন 
যে সংসার ধর্ম গ্রহণের স্বযোগও লাভ করেন নি। যে মাতা 
পিতার এক মাত্র পুত্র ঝয়েছে তার উচিত বংশ রক্ষার ব্যবস্থা! করে 
সঙ্স্যাসী হওয়। নতুবা বিধির বিধানকেই অবমাননা করা হয়ু। 
আমরা যে ভৈরব চক্র করি সেই চল্রয ভগবান ল্লীকষ্ণও রাস 
জলায় সংগঠিত করেছিলেন। 

ভৈরবী গোবিন্দানন্দজীকে বলঙেন-_ সেই বাসলীলাষু 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একা বন্ধ হয়ে প্রতিটি গোপীনিৰ হাত ধরে বৃত্তা- 
কারে নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেছিলেন । এ রাসেব প্রধান গোপা 
শ্রীমতী রাধিক]। 

আমাদের ভৈরব চক্রেও যতজন ভৈরব ততঙ্গন ভৈরবী 
থাকেন। একজন ভৈরবকে প্রধান ও একজন ভৈরবীকে প্রধান! 
বলে অভিষিক্ত করা হয়। নুতোর পর আমরাও যখন বসি 
তখন উলঙ্গ ভৈরবের কোলে উলঙ্গ ভৈরবীগণ বলেন। ভৈরব 
বা ভৈরবী যে ভৈরব বাঁভৈরবীকে নিয়ে সাধনা করেন চক্রে 
সে ভৈরব বা ভৈরবীকে অন্ত ভৈরব বা ভৈরবীকে নিয়ে বসতে 
কয়। ভৈবুৰ বা তৈরবীর মধ্যে যদ্দি চক্রে কাম ভাবের উদয় 
সয় তাহলে বুঝতে হবে সে ভৈরব বা ভৈরবী সিদ্ধি লাভ করতে 
পারেনান। 

আমাদের তন্ত্রশান্ত্রে বাকে কুলকুগ্ডলিনী শক্তি বলে আভ- 
হিত করা হয় বৈষ্বদের কাছে তিনিই টিতশক্তি। যাকে আবার 
হলাদিনী শক্তি, সম্থিং শক্তি এবং সন্ধিনী শক্তি বলে টৈষ্ণবরা। 
ক্মভিহিত করেছেন । 

আমর যাকে কুলকুণগ্ডলিনী শান্ত বলে অভিহিত করি 
' তান শিবলিঙ্জকে আড়াই প্যাচ দিয়ে মুখে নিজের ল্যাজ ঢুকিয়ে 
রেখেছেন। সেই কুলকুগুলিনী সর্পাকৃতি মহাশক্তিকে 
যোগ সাধন! হবার জাগ্রত করলে এক একটি ধাপপার হয়ে 


স্ীপাদ নিত্যানন্দ লীলা কথা -৯ প্রদীপ আচার্ষ 


সহভ্রারে পৌছলেই সাধক সিদ্ধি লাম্ভ করেছেন বলে ধরে 
নেওয়। হয় 

আমাদের মুল্গাধার বা গুহা দ্বারে রফেছে চতুদ্দিশ দলপল্প। 
প/দ্মর মাঝেই ন্বয়ন্ত, লিঙগতে আড়াই পাচ দিয়ে বেখেছেন। এই 
স্থানের বীজ মন্ত্র লং। 

মানব দেহের তলপেটে রয়েছে ষড়রল বিশিষ্ট স্বাধিঠান চত্র 
কৃণ্ড পনী শক্তি মূলাধার থেকে স্বাধিষ্ঠানে পৌছলে ন্বং বীজ মন্ু 
জপ, করতে হয়। নাভি মুলে রয়েছে দশ দল বিশিষ্ট মণিপুর 
চক্র । এই চক্রের বীজ মন্ত্র হলো _- দং। বুকের ঠিক যেখান 
কড়ি থাকে সেখান রয়েছে দ্বাদশ দল বিশিষ্ট অনাহুত চক্র । এর 
বীজমন্র €লো যংঃ | কঠদেশে রয়েছে ষোড়শ দল বিশিষ্ট 
বিশ্তদ্ধ চক্র । এর বীজ মন্ত্র হলো ওং*। ছুটি ভ্রু মাঝখানে 
বয়েছে আন্তা চক্রু। এর বীজ মন্ত্র হলো-__হহৃং। তারপর 
মস্তরন্চে রয়েছে সন্থভ্রার যাকে ক্ষীর সমুদ্র বা মানস সরোবর 
বললে অভিহত করা হয়| এ সহত্রারের মুল মন্ত্র হলো ও তৎ 
সৎ। 

আমাদের দেহ পঞ্চ মহ ভূত, পঞ্চ কমেব্দ্িয়। পঞ্চ জ্ঞানে” 
নিয় পঞ্চ তন্মাত্র ও মনঃববুদ্ধি অহংকার দিয়ে গঠিত । 

আ'মর? প্রকৃতি থেকেই সব গ্রহণ করি । মৃত্যুর পর আবার 
প্রকৃতির সঙ্গেই আমাদের দেহ বিলীন হয়ে যায়সে পুড়ানোই 
হন্টক আর সমাধীস্থই কর! হউক। 


গোবিন্দানম্দজী বললেন _ সন্যাসীদের কোন পৃজে। নেই। 
কাজকর্মের বিনাশ সাধন কৰে অহংকার ত্যাগ করতে পারলেই 
সন্ন্যাস নেওয়া হয়। সংনাশ অর্থাৎ আমিত্ব বোধের নাশই 
সন্নযাস। এ হচ্ছে জ্ঞান মার্গের কথা। আর ভগবান শ্রীকৃষ 
আমাদের ভক্তিবাদের প্রথম স্যগ্রিকর্তা । গোপীগ্নণের মাধ্যমে তিনি 
বুঝাতে চেয়েছেন তক্তিরসের অপুর স্বা্। 
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গোপীর। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাঙ করার জঙ্ব 
ফাত্যায়ণী ব্রত পালন করেছিলেন। ভগবান অস্থ্যযামী ) 
গোপীশর। প্রত্যেকদিন ভোরে যমুনায় সান করে কাত্যায়ণী দেধীর 
পৃজে। সেরে গৃহ কাজ করতেন। 
গোপীগণের ভক্তির অভাব ছিলনা । কিন্তু, তবুও তাদের 
মন স্বামী, সংসারের চিন্তায় কছুটা! আবৃত ছিলো। ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণগত প্রাণা করে তৃূলতে একদিন 
নদী তীবে গিয়ে গোপীদের পরনের কাপড় কদম গাছে তুলে 
নিলেন । 
গোপা ্লান সেবে নিজেদের কাপড় দেখতে না পেয়ে 
কদম গাছেবু দিকে তাকিয়ে দেখলেন তাদের সকলের পরনের 
কাপড় কদম গাছে বুলছে। শ্রীকৃষ্ণ কদম গাছে বসে আছেন। 
তার! শ্রীকৃষ্ণকে গ্েখে লজ্জায় গলা অবধি জলে ডুবিয়ে কৃষ্ণকে 
মিনতি করুতে লাগলেন তাদের পরনের কাপড় ফিরিয়ে দেবার 
জন্তা। : 
শ্রীকষ্চ গোপশিদের বললেন. জল থেকে উপরে উঠে তাদের 
যার যার বস্ত্রনিয়ে ঘাধার জঙ্য। গ্রথমে গোপীর1 সংকোচ 
বোধ করলো তারপর মন প্রাণ কৃষ্ণকে ঢেলে দিয়ে ছ-হাত তুলে 
কুঙ্ণকে প্রার্থনা জানালো তাদের বস্ত্র ফিরিয়ে দিতে । ভগবান 
ভক্ত গোপীদের মাধ্যমে লল) সংগঠিত করে বুঝাতে চাইলেল-_ 
নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ লঙ্জা। এই লজ্জা ভগবানে সমর্পণ করাতে 
মেমন গোপীজের মনোবাসমা পূর্ণ হয়েছে ঠিক তেমনি মানুষ 
মনপ্রাণ ভগবানকে অর্পণ করতে পারঙ্জেই উশ্বর লাভ করছে 
পারে। 
লীলাময় রসিক শেখর শ্রীকষ্চ ত্রেত।যুগে রাম অবভারে 
অনেকের মনোবাসনা পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাই শাওন 
পুণিমায় যমুনার তীরে গোপীীদের নিয়ে রাসপীলা করলেন । 
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যাকে বৈষবগণণ মধুর রস বলে অভিষ্থিত করে থাকেন। 

গোরা শারদ পৃণিম] রাতে শ্রীকৃের বাশীর সুর শুনে 
সক্গলে ছুটে গেলেন। ভৈওবী মা, শ্রীকৃষ্ণকে রাসলীল। নিয়ে 
কত অপবাদ দিতে চেষ্টা করে| রী পর কীয়; প্রেম সাধন 
করেছেন বলেও অনুযোগ দেয় অনেকে অথচ এর। বুঝতে চায় না 
গেপীঝ] যদি রাতে স্বামী, পুত্র কম্ত! এদের ছেড়ে দৌড়ে ঘরের 
বার হতো তাহলে গোপগণও তাদের পিছু নিভো এসং শ্রীকৃফণের 
সঙ্গে স্ত্রীকন্ঠাদের হান্ত কৌঁতুকে রাত্রি যাপন করতে দিতো না। 
আসলে শ্রীকষের বংশী ধ্বনি যেমন গোপণীদের অন্তরে প্রবেশ 
করেছিলে। তেমনি গোপীদের পরমাক্মা আত্মারাম, আত্মারামেশ্বর 
এই তিনটি আত্মাই শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার সঙ্গী হয়ছিলো1। 
জীবাত্মা আর প্রেতাত্মা স্বাভাবিক ভাবেই তাদের কর্তব্য পালন 
করায় গে!পীরা শ্রীকৃঞ্চের বাসলীলর গভীর তত্বের সন্ধান খুজে 
পায়নি । 

ভৈরবী মা বললেন-_ বাবা এবার দেখে! ভগব:ন গ্রীকৃুষ্ণের 
অপাধির লী] নিয়ে যখন মানুষ এমন মুখ রোর্চক গল্প বানিয়ে 
মধুর রসকে কামরসে রূপান্তরিত করতে চায় তখন আমাদের 
ভৈরব চক্র নিয়ে কত নিন্দাইনা কষে। বাবা, তুমি স্বয়ং 
উপস্থিত থেকে দেখো আমার ভৈরব চক্রেও কোন কাম গন্ধ 
নেই। | 

গেবিন্দানন্পজী বললেন-__ মা, আপনি সিদ্ধ ভৈরবী । 
আপনার এখানে যারা আসবেন তাদের অনেকের সুল দেহ 
নেই এখানে কামভাবের খেলাকি করেহবে! এখানেও তে 
আত্মারই খেলা । আমাঃ সঙ্গে দুজন ব্রহ্মচারী আছেন এর। 
বয়সে নবীন এবং অনভিজ্ঞ । আপনাদের এই তৈরব লীলার 
তাৎপর্য তারা বুঝতে পারবে না তাই আপনি আমাদের উপস্থি- 
তিতে এই চর্ত অনুষ্ঠান স্কগিষ্ত: বীখুন। 
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ভৈরবী বললেন_ ঠিক আছে বাবা, তোমার যেমন ইচ্ছে 
তেমনি হবে। তোমার ব্রদ্মাচারী ছুজনের শোবার ব্যবস্থা কৰে 
দিয়ে এসে তোমার সঙ্গে গল্প করা যাবে' 

গোবিন্দানন্দজী বললেন-_ সেই ভালো । আমি ততক্ষণে 
আমার গুরুদেবেয় উপখসনার কাজ শেষ করে ফেলি। কৃবের। 
তুমি ভৈরবী মা'র সঙ্গে যাও। খাৰার খেয়ে শুয়ে পড়ো। 

তৈরধীর ঘবের পাশেই একচাল] ছে একটি ঘর রয়েছে । 
সেই ঘরেই চাটাই পেতে তার উপর ময়ল1 একট] পাতলা কাথা 
(পতে দেওয়! হলো। ব্রক্গচারী রাতে কিছুই গ্রহণ করলেন ন]। 
কিন্তু কুবের ভৈরবীর ভোগের একটু অন্ন গ্রসাদ গ্রহণ করে 
ভৈরবীর দেওয়া বিছানায় শুয়ে পড়লো । 

পথ শ্রমে কুবের ক্লাস্ত। ভারাপুরের বিষুর অন্দিরেও 
কুবেরের ভালে ঘুম হয়নি। তাই পথশ্রম ও ঘুম ছুই ই কুবেরকে 
কাবু করে ফেললো। শোওয়া মাব্রই ঘুমিয়ে পড়লে! কুবের। 

কুবের কতক্ষণ ঘুমিয়েছিেলো জানেনা হঠাৎ নৃপুবের 
আওয়াজে তার ঘুম ভেঙ্গে গলো। চারিদিকে ঘুট ঘুটে 
অন্ধকার । ছু-একটণ জোনাকী খালি মাঠে এদিক £সর্দক ছোট 
ছুটি করছে। একটা প্যাচ। কর্কশ স্বরে ডেকে উঠলো । স'ছুকটা 
শেয়াল সমন্যরে চিৎকার করে উঠলেো। ভুকা-ভুয়া। 

কুবের ঘুম জড়ানো চোখে তাকানোর চেষ্টা করে কিছুই 
দেখতে পেলোনা। চোখ রগরিয়ে আবাব তাকাতেই একটু স্পষ্ট 
দেখতে পেলো । ঢুটি মেয়ে নাচছে তাদের বিদ্বানার চার পাশ 
সি 

্রন্ষচারী ঘুমে অচেতন | কুপেন উঠে বসলো! । বললো _ 
তোমরা কে? আমাদের ঘুমের ব্যাথাত ঘটাচ্ছে কেন? 
ভৈরবী ম! কি তোমাদের পাঠিয়েছেন ? 

মেয়ে ছুটোর নাচ থেমে গেলে! । একটি মেয়ে বললো 
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বরহ্মচারীদের কি এভ।বে নাক ডাকিযে ঘুমোতে আছে? রাতেই 
সাধন।র প্রকৃষ্ট সময় । ঝাত দ্বিতীয় প্রহর শেষ হলেই ব্রহ্ম 
চারীদের ঘুম ধেকে উঠে সাধন] শুরু করতে হয়। 

অপর মেয়েটি বললো জয়!, তুই জানিস না ও যে বলরামের 
অবন্তার লো! বলরাম খুব মদ খেতেন । তুমিও কি মদ খাও? 
যদ্দি খাও তে। এনে দিতে পারি। 

কুবের গ্রথমে ভেবেছিলে। মেয়ে ছুটো। তার চেহারায় মুগ্ধ 
হয়ে মধ্যরাতে খারাপ উ.দণ্যই নিয়ে এসেছে এবার বুঝতে পার- 
লো আসলে এরাও ভৈরবী । জিজ্ঞেস করলো _ তোমাদের 
ভৈরবী মা মদ খান বুঝি? 

বিজয়া বললে। মা মদ. গাজা সব খান। তবে মদ ও গাজ। 
শোধন করে মা ও বাবার কাছে ভোগ লা'গয়ে প্রসাদ পান। 
মা প্রায় ত্রিশ বছব হলো অন্গ কিংবা রুটি গ্রণ করেন না। ম্ৃত 
ম'নুষের হলন্ত দু থেকে যে ঝসবের হয়তাইখান। মতার। 
মার সাযুয্য লাভ করেছেন তাই আমরা স্বেচ্ছায় ভৈরবীর সেবা 
করি । | 

ভৈরবীর কাছ থেকে বিদ1র নিয়ে বক্রেশ্বরের পথে চললেন 
গে।বিন্দানন্দ্ী। বক্রেখর'শক্তিপীঠ। মহাদেব যখন দেবী 
সতীর দেহ নিয়ে বিশ্ব পরিত্ম] করছিলেন তখন জগত রক্ষার জন) 
ভগবান ৰিফুর [শখকে ভার নিজন্য কাজে ফিরিংয় আনতে সতীর 
দেহ সুদর্শন চক্র দিয়ে কেটে টুকরে। করে দেন আবার কোন 
পুরাণের মতে ভগবান বিষুঃ কীট রূপে সতীর দেছ্ে প্রবেশ করে 
সতীর দেহকে খণ্ড বিখণ্ড করে দেন। সতী দেহ যেযেস্থানে 
পড়েছে সে সমস্ত স্থানই শক্তি পীঠরপে প্রসদ্ধি লাভ করেছে। 
(দেবী ভাগবতের মতে সার। বিশ্বে গ্রধান ১০৮টি শক্তি পীঠ 
রয়েছ) 

বন্েশ্বরেও দেবীর ভ্রুর" মধাভাগ 'পশ্তিত* ইয়েছিলো; 
এখানে দে বীমকিঘ'মর্দিনীরূপে বিরাজ 'করছেনশ প্রতিটি একি 
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পীঠেই বখ়েছে আবার ভগবান শিবের আরাধনার স্থান। বক্রে- 
শ্বধে শিব ঠাকুর সক্রুনাথ রূপে পরিচিত। মহুধি অষ্টাবন্ত শিবের 
আরাধনা করে এখানেই শিবের দর্শন লাভ করেছিলেন এবং 
অষ্টাবক্ত অবস্থা থেকে মুক্ত হুয়েছিলেন। অষ্টাবন্রু খধিই এই 
শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে শিবঠাকুর বক্রনাথ রূপেই 
জগতে পরিচিতি লাভ করেছেন। এই ব্ত্রনাথ দ্বাদশ মহাঞ্জের 
আন্তভূত্ত না ছলেও ভক্ত অষ্টাবন্রর নিজ সাধনা বলে এই স্থানে 
অন্যতম গ্রধ।ন শৈবস্থানে পরিণত করেছেন। 

বক্করেশ্বরের বন্তনাথের পুরোছত পুলক মিশ্র গোনিম্দ!নন্দ- 
জীর পরিচিত । তারা ছুজনেই এক গ্রামের ছেলে। পুলক 
মিশ্র উপবিত ধারণর পর শৈব মন্ত্রে দঁক্ষা নিয়ে বন্রনাথের 
পুজোয় আত্ম-নিয়োগ করেছেন আর গোিন্দানন্দজী (যাশী 
মঠের সন্ন্যাপী অচাতানন্দজীর কাছ থেকে সম্যাস মন্ত্রে দীক্ষা 
নিয়ে হবিদ্বাবে চলে যান বাবু বছর পর একবার মাত্র দেখ। 
হয় দু-বন্ধুর সঙ্গে । ছু-বন্ধুর মধ্যে ভাব বিনিময় হয়। শাস্ত্র 
আলোচনায় দু তিনদিন মুহুর্তের মতোই শেষ হয়ে যায়। 

বক্রেশ্বরে চারটি উষ্ণ কুণ্ড রয়েছে৷ প্রতিটি কুণ্ডই পাথর 
দিয়ে বাধানে!। ছুটোকুগডু বেশ বড়। পনের বিশজন লোক 
এক সঙ্গে কুণ্ড ছুটোতে সান বরতে পারেন। শীতের সময় 
এখানে জমিদার ও রাজাদের আবির্ভাব ঘট তাদের অুনকেই 
বত্রেশ্ববে নিজ নিজ খর্চায় অথিতিশালা এবং নিজেদের থাকার 
মনোরম ঘর প্রস্তুত করিয়েছেন | সাধু সম্তদ্দের থাকার জন্যও 
ছুটো লম্বা দালান ঘর বয়েছে। 

গোবিন্ন।নন্নজীব তৃতীয় বারের বক্রেশ্বর সফরে পুলক মিশ্র 
বন্ধুকে পেয়ে খুবই খুশী হয়েছিলেন । দুপুর গড়িয়ে গেছে বন্ধু ও 
শিষ্দের খাবারের বাবস্থ! কধতে তিনি আদেশ দিলেন। বক্ক্রে- 
শ্বরের ছু.টা কুণ্ডের জল প্রচণ্ড গরম। কাপড়ে চাউল বেঁধে 
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কিছুক্ষণ কুণ্ডের মধ্যে রেখে দিলে স্থুপাক হয়ে যায়। এই 
অন্নই অনেক তক্ত দেবী মহ্ছিষমদিণী এবং শিব বন্ত্রনাথের কাছে 
নিবেদন করেন । 

কুবেরকে গোবিন্দ।নন্দজী নিজের সেবক বপে নিযুক্ত করে- 
ছেন হত মুখ ধোয়ার জল এন দেওয়া, লিদ্ধির কলকে 
সাজিয়ে দেওয়া এবং বিভিন্ন ছোট খাটো কাজ করে দেওয়ার 
দঃডিত্ব কুবেরের। 

গোবিন্দনন্দজী আসন পেতে বমার পর কুবের বড় পেতলের 
কমগ্ডুলে। দিয় এক কমগ্ডলো ঠ1গা জল এনে দিপেন গোৰি- 
ন্নানন্দজী হাত মুখ ধেয়ে ঠাকুরের আসন বসিয়ে সিদ্ধি 
কলকেতে টান দিয়ে পাশে উপবিষ্ট পুলক মিংশ্রাব হাতে তুলে 
দিলেন। 

ব্র্মগাী শিব মন্দিকের সেবকের সঙ্গে গুঝদেবের খাবাব 
তৈরীতে সহায়তা করছেন। কুবের আগুনের কুণ্ডের পাশে বসে 
গুকর আদেশের অপেক্ষায় বসে আছে। 

পুলক মিশ্র সন্ধ্যায় বত্তনাথের পুজে] দিতে গিয়ে চম্কে 
উঠেন। শিবলিঙ্গ নেই, রয়েছ গোবিন্দানন্দজীর সঙ্গে আসা 
নৃতন ছেছোটি। পুলক মিশ্র চোখ ভালো করে যুছে আবার 
তাকিয়ে দেখেন এবার বক্রনাথ লিঙ্গ রয়েছেন। 

পুলক মিশ্র রাক্জিতে বন্ধুকে নিরালায় ছেলেটির সম্পর্কে 
জানতে চাইলেন। গোবিশ্দানন্দজী [সদ্ধ মহাপুরুষ তার 
চোখে ছেলেটির ভবিবাত নিশ্চয়ই আয়নার মভতেো। পরিস্কার । 

পুলক মিশ্রের প্রশ্মে গোবিন্দনন্দজী উত্তর দিলেন _বন্ধু। 
ছেলেটি হুয়তে৷ ভবিষ্যতের অবভারকপই চিছিত হতে পারে। 
এমন সব অলৌকিক লক্ষণ তার মধো দেখতে পাই যে তাকে 
আমাব সেবক নিযুক্ত করে নিজেবে অপরাধী বলে মনে হয়। 
কিন্তু, জব জগতে সকল 'অবতারই মাথার মোহে নিজেকে 
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বিস্মৃত হন, তাই তাকে' সব বিষয়ে অভিজ্ঞ ও সচেতন করে 
তুলতে চ'ই , ভগবান যতবার অবতার রূপে আবি,ত হয়েছেন 
ততবারই লোক শিক্ষার্থে গুরুকরণ করেছেন। 

বীরভূুমের এক জমিদার এসেছেন বত্তেশ্বরে বত্রনাথের 
কাছে রোগ মুক্তির জন্য আবেদন জানাতে । জটাজুটধানী 


চারজন চন্স্যাসীকে দেখে খোড়াতে খেড়।ত্ে দুজন সেবক সহ 
এসে প্রণাম করে কাছে বসলেন। 


জ্মদারেতু ডান পা প্রায় অচল হয়েগেছে । ঘোড়ায় 


চিডতে পাবেন না গুতে পারেন না 1 ভালোভাবে বসতে 
পাকেল স]। 


গে।বিন্দ'নন্দজীর সামনে মাথা নত করে জিভ্স করলেন _- 
বানা, অ'মায় আপনি ভাঙছে? করে দিন। আজ চার ব্ছর 
হঙ্গেো এমন মবস্থা হয়েছে মৃত্যু এর চেয়ে ভালো ছিলো৷। 
আপনার থা শুনেছি আঞ্জ দৈবন্রমে আপনার সঙ্গে দেখ! 
হয়ে গেলে]। আপনি দয়া করুন, বাবা, দয়া করুন। 

কুবের পাশেই বসেছিলো । হঠাৎ বলে-_উঠলো শনীরে 
শক্তি থাকলে মামুষ অনেক সময় কাণ্ড জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। 
জন্মদাতা এবং গর্ভ ধাবিনীর প্রতিও তখন পশুর মতো আচ- 
বণ করতে চিস্তা করেনা । 'এই পা দিয়েই গর্ভ ধারিনীকে লাথি 
মারলেন । মার বুকের ছুধ খেয়ে এই দেহ বড় ভ্বয়েছে। তার 
প্রতিদান কেমন করে দিলেন একবারও ফি ভেবে দেখেছেন 1 

কুবেরের কথ শুনে চমকে উঠে জমিদার । প্রায় দশ বর 
আগে এক নর্তকীকে প্রাসাদে নিয়ে আসায় ম৷ প্রচণ্ড প্রতিব!দ 
করেছিলেন! বীজীকে চাবুক দিয়ে কয়েক ঘ! বসিয়ে দিয়ে- 
ছিংলন! জমিদার মাছ ধরে ফর এসে বাঈজীর কানায় জবান 
শ্থা হয়ে মাকে প্রচণ্ড জে!রে লাথ মেখে ছিলেন। মা এব 
ভন্ক মে'টেই গস্ত্রত ছিলেন না। অভিমানে এবং হৃ£খে পর্ন 
তিনি একজন বৃদ্ধ চাঝবকে সঙ্গে নিয়ে কাশী চলে গিয়েছিলেন । 
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এবার জমিদার কুবেরের প। ছুটে। জড়িয়ে ধরে বললে1_ বাব 
তুমি ঠিক বলেছে! আমি মনথাপাপী। আমি পাপ করেছি। 
তুমি আমায় পাপ থেকে উদ্ধার করো বাবা । 

কুবের বললে! আপনি কাশী গিয়ে আপনার মার সঙ্গে 
দেখা করে এক মাস মায়ের পদসেবা করুন তা হলেই বোগ 
মুক্ত হুতে পারেন । 

জমিদার রূপার টাকার একটি থাল গোবিন্দানন্দজীর 
পায়ের কাছে রেখে বললেন বাবা এই টাক দিয়ে একদিন 
সাধুর ভাণ্ডার] দেবেন আর আশীর্বাদ করবেন ছেলেটির কথ। 
যেন সত্যি হুয়। 

জমিদার চলে গেলে গোবিন্দানন্দজী কুবেরকে বললেন 
বাবা, মামুষকে তার নিজনিজ কর্মফল ভোগ করতে হয়। 
তোমার কথায় তার কর্মফল ভোগ করা এ জন্মে আর হলোনা 
কিন্তু, আগামী জন্মে তাকে তাব এই পাপের ফল ভোগ করতেই 
হবে। 

পুলক মিশ্র বললেন ভাই, তোমার কাছ থেকে কিছু শাস্ত্রের 
কথ] শুনতে বাসনা হয়েছে। যদি দয়া করে শোনা ও তান্লে 
আমর] অকলেই আনন্দ পাবো | 

গোবিন্নানন্নাজী সকলকে নিয়ে বস্রনাথ শিব মন্দিরের পাঠ 
মঙ্দিরে বসলেন | তারপর বলতে শুর করলেন - জীব পাচ 
প্রকার । স্ুুল জীব? তটস্থ জীব, বদ্ধ জীব মুক্ত জীব ও সুক্ষ 
জীব। পাঁচটি আত্মা হলো ভীবাতআ্বা। ভূত'ত্ব'* পরমাত্ম আত্ম!- 
রাম ও আত্ম রামেশ্বর। আমাদের ভাবও শীচটি। শান্ত ভাব, 
দ্বাস্তভাব, সখ্য ভাব বাৎসল)ভাঁব এবং মধুর জ'ব। আমাদের 
পাঁচটি জ্ঞানেজ্্রীয় হলো চক্ষু, কর্ণ, নাসিক নিহব! ও তব ' পঞ্চ 
কর্মন্িয় হলো পাদ বাক্‌, পানী, পায়ু ও উপস্থ পাচটি প্রাণ 
হঞ্জো অ সমান, প্রাণ, উদ্ান ওব্যান। আমা,দর দেহ পণাচটি 
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উপাদান দিয়ে অর্থাৎ পঞ্চভূত পৃথিবী, অপ, ভেজ, বাস্তু এবং 
আকাশ দিয়ে গঠিত। 

অ মাদের দেহের এই ষে পচটি আত্মা এই পাচটি আত্মার 
মধ্যে ্ীবাত্বার অবস্থান ছলে! গুহামূলে, চতুর্দল পল্ে। ভূতাত্মার 
বাসস্থান লিজমুলে বড়দল পদ্মে। পরমাত্মার বাসস্থান নাভি- 
মুলে দশদল পদে 1 আত্মারামের বাসস্থান ছদয় দেশে ছ দশদলে 
পল্পে, আস্থা যামেশ্বরের বাসস্থান কঠদেশে যোডখদল পদ্দে। 

দীক্ষা বলতে আমরা কি বুঝ তাবলক্ি। দীক্ষা ছলে 
কাজ পাপ ক্ষয় করে দিব্যজ্ঞানের প্রকাশ ঘটায় তই দীক্ষা। 
মালার উৎপন্তি সম্পর্কে হরিবংশ মহাপুরাণে যে কাকিনী রয়েছ 
তা বলছি' 


ট 


আমরা সাধারণতঃ রুদ্রাক্ষ মাল। বেল মালা ও তুলসী 
মালাই ধারণ করে থাকি। তুলসী মালা আর রুদ্রাক্ষ মালার 
উৎপন্ডি কিরূপে হুল তা৪ বলছি । 

অগ্রহায়ণ মাস স্বাতী কষত্র একবার বৃ্টিপাত হয়। সেই 
বৃষ্টি বিন্দু সমুদ্রে ও নদীতে বসবাসক'রী কিছু বিমুক পান করে। 
যে সমস্ত ঝিনুক সেই বৃর্রিবন্দু ধারণ করেছিলো সে সমস্ত ঝিনুকে 
মুক্তা জন্মগ্রহণ করে ব্রন্মধি বিশ্বামিত্র স্ানকালে কিছু মুকা। 
পেয়ে নারায়ণকে গ্রদান করেন। নারায়ণ সেই যুক্তাগলো। 
ল্গুরীব হাতে দিলে লক্ষ্মী সেই মুক্তাথলো! স্তোয় বেঁধে মালা 
গেঁথে নারায়ণের গলায় পরিয়ে দেন নাকায়ণ পুনরান্ধ সেই 
মালা লক্ষ্লীদেবীকে দান করলেন । লক্ষ্মীদেবী কিছু! মুক্তা দিয়ে 
নিজের গলার মালা তৈরী করেন আর কিছু মুক্তা দিয়ে মালা 
গেঁথ চুলের খোলায় পরেন। _ এমন সময় তুলসী দেবী এসে 
মুক্তাব মালা ্রর্থনা করলেলম্দ্রীদেবা দিতে মন্বীঞ্কার করেন। 
এতে তুলসীর মনে ক হছে নারায়ণ বলুলেন _ তুগলী।) পরজনমে 
তোমার অশে যে তুপসী গাছ, জন্ম|বে সে তুলকীর পাত। ছাড়া 
যেমন দেবপূজ। সম্পন্ন হবে ন তেমনি তুলসী মলা আমার ভ্ক্ত- 
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রয়েছে ছোট ছোট চাব পাঁচটি দোকান। এই দোকানে ভোগের 
সামগ্রী বিক্রী হয়। 

চার মঠের শংকরাচার্য গণ এসে হাজির হবার পর থেকেই 
প্রতিদিন এখানে উৎসব শুরু হয়েছে। গোবিন্দানন্দজী যখন 
এসে হাজির ছলেন ভখন পুরোদমে উৎসব চলছে । শুধু গোবি- 
ন্নানন্দজী নম আরো শতাধিক মহা ত্বার আগমন ঘটেছে চার 
মঠের শংকরাচার্ধদেয় সাহচৈর্য লাভ করার জন্তা। 

গোবিন্নানন্দজীর সঙ্গে সাবুদ1! মঠের শংকরাচার্ষের যথেষ্ট 
হৃদ্যত! রয়েছে । ছুজনে একই বয়সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে ছিলেন। 
হবিদ্বারে দেখা হয়েছিলে। দুজনের । গোবিন্নানন্দজী যোশী মঠ 
থেকে ব্রহ্ম চৈর্য নিয়ে হলেন গোবিন্দানন্দ আর উনি হলেন নিত্য 
হ্বরূপ। গ্রোবিন্দানলাজীর সন্ন্যাস নাম হলে! গোবিন্দানন্দ গিরিক 
আর নিত্য স্বরূপ হলেন নিত্য স্বরূপ তীর্থ । 

মিতা স্বরূপ তীর্থ প্রায় এক দশক পর গোবিন্নানন্দ গিবির 
সঙ্গে দেখা ছওয়ায় আনন্দে আসন ছেড়ে উঠে বন্ধুকে জড়িয়ে 
ধরলেন । গোবিন্দানন্দ গিবির যোশী মঠের শংকরাচার্য হবার 
কোন সম্ভাবনাই নেই অথচ নিত্য স্বরূপ তীর্থ সারদা মঠের 

ংকরাচার্য হয়েছেন প্রায় তিন বছর ভলো। 


গোবিন্দানন্দজীর সেবায় কয়েক জনকে নিযুক্ত কর হ.য়ছে 
কেউ সেবা ফরছে। কেউ বাতাস করছে) কেউ সরনত নিয়ে এসে- 
ছেনঃ কেউ কলকে সাজতে বসেছেন। 

প্রতিদিনই পাল1 বরে ইষ্ট প্রসঙ্গ আলোচনা হচ্ছে, 
কোনদিন রামায়ণ, কোনদিন মহাভারত, কোনদিন উপনিষদ। 

পরদিন অক্ষয় তৃতীয়।। নিত্য ম্বরূপ তীর্থ মহত গণনা 
করে দেখলেন বেল দ্বিতীয় প্রহর পর্ধ)স্ত অক্ষয় তৃত্ঠীয়া থাকবে । 
বন্ধুকে বললেন__ এই শুভ সময়ের মধ্যে ব্রচ্মচৈর্যে দীক্ষা দেওয়ার 
গুগ্স্থ সময়। 
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চারমঠের শংকরাচার্য এই শুভ মুহুর্তে কয়েকজনকে ব্রহ্ম 
চৈর্ধে দক্ষ দেওয়ার সক্কল্লের কথ! জানানোর সঙ্জে সঙ্গেই বৈদ্য- 
নাথ ধাংমএ পার্বতী অঞ্চলে মানুষো মধ একটা সাড়া পড়ে 
গেলো সন্গাস গ্রথণ করার। দশ ক্রোশ দূর থেকেও কিশোর ও 
ঘুবপের দর এস হ'জির হলো! পরমাত্মার সন্ধানে ত্রহ্গচৈর্যে দীক্ষা 
নিয়ে অমুতের পথে যাত্রা করার জন্য 

কুবের গোবিন্নানন্াজকে বললে! গুরুদেব আজ আমার 
পরম সৌভাগ্য যে আমার দীক্ষার সময় চার মঠের চার শং চরা- 
চার্ধ উপস্থিত থাক্ছেন। আমার মতে!ই তারাও পরম ভাগ্যবান 
যার] কাল দীক্ষা গ্রহণ করবেন । 

বিশ্বগর্সা নিমিত নৈদ্যনাথ মন্রিবেক অন্ুকর নেই পরবতী 
কালে শিখ মান্দর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে; তারই নাট মন্দিবে 
কিশোর ও যুবকদের দশনামী সম্প্রদায়ের অন্তভূক্ত করার 
আয়োজন করু! হয়েছে । 

পার্বতী রাজা, জমিদার এবং অনেক ব/ক্তির আগমণ 
ঘটেছে এই পবিজ্র অনুষ্ঠান দেখার জন্য । 

নাট মন্দিরে ভাবী ব্রন্মচারীদে পবিত্র বস্ত্র পরে অপেক্ষা 
করতে বল। হয়েছে । কিশোরও যুবকরা চার শংকরাচার্য্ের 
দর্শন করেছে তারাষে শংকরাচাধ এবং যে মঠকে সাধনার 
ভিত্তি হিসেবে মনে করেছে অন্যান্য সন্গাংসীরা, তাদের সেই 
মঠের শংকরাচাধের কাছেই নিয়ে যাচ্টেন ব্রক্মচৈধ্য দীক্ষা দানের 
ভন্যা ৷ 

খোশী মঠের গোবিন্নানন্জীর কাছ থেকেই ব্রহ্গাচৈর্যয 
দীক্ষা) নবাব জন্য কুবের কৃতসংকল্প ছিলো, কিন্তু, যোশী মঠের 
শংকর চার্য ন্বয়ং উপস্থিত থাকায় গোবিন্দানন্দজী ঘোশী মঠের 
শংকরাচার্য সত্যানন্দ গিরিকে অনুরোধ জানালেন অশ্তান্ত ছেলে” 
দের সঙ্গে যেন তিনি কুবেরকেও কৃপা কৰেণ। 


(১৪৩) 


যোশী মঠের শংকরা চার্ধ গত কালই কুবেরকে ভালো ভাবে লক্ষ 

করে ছিলেন। গোবিন্দানন্দজীর অনুরোধ শুনে সত্যানন্দ গিরি 
বললেন মঙ্থারাজজী, ইচ্ছে করলেই যেমন গুরু হওয়া যায় ন! 
তেমনি ইচ্ছে করলেই শিষ্যও করা যায়না। গুরু-শিষ্যেয় জন্ম 
জন্মান্তরের সম্পর্ক থাকে । আর আপনার এই অগ্ুগামী আমা- 
দের মতে! কোন মঠের মধ্যে আবদ্ধ থাকার জন্যও জন্মগ্রহণ 
করেনি । আপনি স্বয়ং মন্দিপণ খধষির অবতার । আর এই 
কিশোরটি স্বয়ং বলরামের অবনার বলেই আমার অন্তরাত্া 
বার বার বলে দিচ্ছেন। আপনি তার জন্মস্তরেবই গুরু। 
শুভ অক্ষয় তৃত্বিয়াতে আপনি তার কাছে অমৃতময় মহা বীজ মন্ 
দান করুন। আমি দীক্ষা দানের পর তাকে কিছু উপদেশ দান 
করবো । 


১৪৯০ শ্রীঃ বৈশাখ মাসে শুরু পক্ষের মহা? অক্ষয় তৃতীয়া 
তিথিতে যোশশী মঠের শংকরাচার্য শ্রীন্রীপত্যানন্দ গিরি মহারাজ 
এবং তেত্রিশ কোটি দেবগণকে সাক্ষী রেখে সমস্ত দেবগণের এবং 
সত্যানন্ব গিরির আশীবাদ প্রার্থনা করে গোবিন্নানন্দ গিরি 
মহারাজ কুবেরকে দশ অক্ষরের মহামন্ত্র দান করলেন। বললেন 
আজ থেকে তোমার নাম হলো নিত্যানন্দ। জীবকে ভবিষাঙে 
তুমি তোম!র কৃপা দ্বার। নিত্য শাস্তি দিতে সক্ষম ছুবে বছেই 
তোমার নাম নিত্যানন্দ রাখলাম। ভগবান শ্রীহ্ুরি তোমার 
কল্যাণ করুন। 

মঙ্থানাম কানে দেওয়া সাগ্রই শিত্যগনন্দের মন্দ হলো 
তার দেহ থেকে এক দিব্য পুরুষ বের হয়ে প্রথমে ধনুবান সন 
স্ব হন্যে দাড়িয়ে সামনে উপবিষ্ট গুরুকে প্রণাম করলো! তারপর 
সেই ধন্ুরধধারী রূপ পরিবর্তন করে লাঙল্ধারী এক দিবা পুরুষে 
রূপাস্তরিত হলো । সেইদেছু যেন ক্রমে ছোট হয়ে গেলো, 
লাঙজল ওধাও হয়ে গেলে! ভ্রুমেই তার বর্তমান রূপ প্রঙ্কাশিত 


(১৪৪) 


হলে। সেগেখতে পেলে সমস্ত দেবগণ, খধিগণ মহাপুরুষগণ 
তার জয় গান করেছে আর সে দিবি বসে দেবগণ, খষিগণ এবং 


মহা পুরুষদের শ্তবগান শুনে মৃদু মু হাসছেন 

চারদিকে সুমধুর বাছা বাজতে শুরু করলো। অকাশ 
থেকে অস্পরগণ পুষ্প বৃষ্টি করতে লাগলেন আর হাজার হাজার 
মানুষ যেন অতন্তিে গ্রার্থনা জানানহে লাগ.ল। হে-প্রত শত 
চাই, শাস্তি চাই, সমৃদ্ধি চাই মুক্তি, চাই । 

নিজ্যানন্দ (দখলেন তার দেহ থেকেখেন দিব্য আলোর 
শিখা নেই আর্তনাদগারী হাজারো মানুষের দিকে ছুটে যাচ্ছে 
এবং সেই দিব্য আলোর পথশ পাওয়া মাত্র হাজাবে। মানুষের 
আর্ত চিৎকার থেমে গ্ছে। তার] অনেকেই দিব্য দেন ধ'বণ 
কবে মহা পুরুষদের পাশে এসে দাড়িয়ে জারস্তব গান করছে 
আর ঠিদি আগত সক্গলেৰ উদ্দেশ্যেই বলছেন হরিনাম কীর্তন 
করো । কলিতে হরিনাম ছড়া আর কোন সাধন নেই। 


হরিনাম ছ'ড়া আবু কোন চিন্তা নেই। ছবিনাম ছাড়া আর 
কোন পথ নেই। 


নিত্যানন্দ দেখতে পেলেন দেবগণ ও খধিগণের পরু চন্দন, 
ফুলের মালা, আবির ও কুম কুম নিয়ে অসংখ্য যুবতী ও বধুরা 
এসেছে নিতাখনন্দ চিৎকার কার বলতে চাইলেন তোর! 
আমায় স্পর্শ করো না। দূরে চলে যাও। আমার ব্রহ্মটৈর্ধ্য 
নষ্ট করলে তোমর] নরকগামী হবে। 

নিত্যানন্দ দেখলেন তার এই কথা শুনে সমস্ত যুবতীর! অট্র- 
হ'লিহেসে উঠলো! আবার পরক্ষণেই সকলে ছুটে এসে তার 
দেছের মধ্যে ঢুকে গেলো ' নিত্যাপন্দ এই আকম্মিকতায় পরম 
বিশ্ময়ে যখন ভাবতে চেষ্টা করলেন তখনি দেখতে পেলেন তাবু 
দে থেকেই দিব্য নারী মুগ্তি। এই নারী মূ থেকে আবার 
অসংখা নারী মুণ্তির স্ঙ্টি হলে] | তার সকলেই মাল্য ভুষিতা 
নন্দী এবং যুবন্তী। 


জ্রীপাদ নিত্যানন্দ লীল। কথা--১৯ শ্রদীপ আচার 


পরক্ষণেই দেখতে পেগেন এক দিবা শ্বামকাস্ত কিশোর 
সু হাসতে হাসতে ভার দিক এগিয়ে আসছে সে এক 
অপূর্ব স্বন্দ রী কিশে।রী |' সেই দিব্যদেহধাবশী কিশোর কিশোরী 
তার কাঙ্ে এসে বসলো দিব্য শ্যাঞ্কান্তি কিশোর বললো! 
আমারু চিনতে পারভো না? আমিযে তোমার ছোট আদবেকু 
ভ।ই কানাইয়)' শবংকালে, যমূনা পুলিনে এই কিশোরী বাধ 
র।ণী এবং গোপীদের নিয়ে বাসলীল করায় তুমি কি রাগই 
না করে ছিলে আমার উপর। তাই তো গোপশিদের তোমার 
কাছে পাঠালাম তোমার লঙজে রাসলীল। করার জন্তা। 
আমি করেছিলাম শারদ পুণিমা॥ তুমি করো বসন্ত 
পুণিমার গে।পীর), দাদাকে ভোমরা রাডিয়ে দাও | আমরা 
চলি। 
দিব্য কিশোর কিশোরীদের পরিচয় পেয়ে নিশ্যানল্দের শরীর 
বার বর পুলকিত হতে থাকলো। তিনি বুঝতে পারলেন একই 
দেহে পুকষ ও প্রকৃতির অংশ রয়েছে। প্রকৃতির অংশের আকর্ষণে 
প্রকৃতি আকৃষ্ট হয় আর পুরুষ আকর্ষণ পুরুষ আকৃষ্ট হয়। 
জীবদেহে প্রকৃতির প্রস্তাব অত্যন্ত বেশী বলেই জখবকে প্রকৃতির 
বশীভূত থাকতে হয়। 

রাসলীল। পুরুষের সঙ্গে প্রকুতর নয়, রাসলীলা জীবাত্বার 
সঙ্গে পরমাত্বার খেল।। তাই রাসলীলা গোলকের সর্বশ্রেষ্ঠ 
লীলা । রাসলীল! বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সবোত্তম নরলীল1। যে 
লীলায় নিত্য আনন্দ দান করে সেই লীলাই শ্রেষ্ঠ লীলা আর 


যেখানে মধুর রস সেখানেই নিন্ক) আনন্ব । তাই কুবেরের নামও 
রাখা হয়েছে নিতানন্দ 


নিত্যানন্দের সমাধী ভাঙ্গার পর দেখত পেলেন 
হাজারো কঠে মানুষ হরিনাম কীর্তণ করছে । চার শংকরাচার্য 
ধযানন্থ হয়ে সংকীনুনেয় মাধুর্ব লীল! ভোগ করুন৷ গুগগুো। 
ধুপের গন্ধে মন্দিরের আকাশ বাভাস জুগন্ধে নরপুর। 


(১৪৬) 


নিত্যানন্দের সমাধী ভঙ্গের পর কীত্'ন শুনে উঠে দশাড়ালো।। 

খরুদদেবকে এবং চার শংলবাচার্ধকে প্রণ'ম করে হ'জ'বো কে 
সঙ্গে গলা মিলিয়ে নিত্য'নন্দও গান ধরলেন__ছুরি বোল, হরি 
বোল, ছুরি বোল) হরি বেল -। 

নিত্যানন্দের উদ্যাম নৃত্যের সঙ্গে অনেকে ভাল মেঙগালেন। 
গ্রাম থেকে অনেক আবির আর কুমকুম এলো । বৈশাখ মাসেই 
যেন বসন্ত উত্সবের পূর্ণ কচ্দনা শুরু হলো? 

কলিতে জগল্প।থ শ্রীকৃষ্ণ বঙ্গরাম এবং শ্ভদ্রার ম্বয়ং অব- 
তাত । তাকলে তিনি আবার কেমন করে বলরামের অবতার 
হবেন? নিজের মনেই সংশয় দেখা দেয় নিত্যানল্দের পরক্ষণেই 
তার মনে কে যেন বল দেয়- নারায়ণ যদ্দি এক অংশ হয় 
দশরথের চার পুত্র রাম লক্ষণ, ভরত, শত্রত্ধ রূপে জন্ম গ্রহণ 
করতে পারেন তাক্ল ব্জরাম এক অংশে তু-জবতার হতে 
পারুখেনণ না লেন? 

জগন্নাথ মতাগভু ইন্দ্রছ্যয় রাজাকে স্বপ্নে বঙ্গেছিজেন-_ জগ- 
নাথ অবতার রূপে স্বয়ং আবিভু্ধি হয়ে তিনি চর বর্ণের মানুষ 
একত্রে বাধত চ'ন। সেজন্যই জগন্নাথ মন্দিত সকজের জন্য 
ধর্ম নিশরিশেষে খোল থাকবে 

জগন্নাথ মন্রিংর ত'ই ধর্ম বর্ণ ভেদাভেদ ছিলোনা । পরবর্তাঁ 
কালে হিন্দু-মুসলমান সংঘাত দেখা দিলে এব মুসলমানগণ 
দেব মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংস করা শুর করলে মুসলমানদের জগ 
জগন্নাথ মন্দিরের দবুজ! বন্ধ হয়ে যায়। 

জগন্নাপের মন্দিরে বু বার ভোগ নিবেদন করা হুয়। 
জগন্নাথ মন্দিরে এবং পুন্রীতে একাদশীই নয়, কোন উপবসই 
নেই। সেজন্ত মহারাজ ইন্দ্রহায় রাজ।র সময় থেকেই সেবাইত 
পাগ্াগণ খাওয়া দাওয়া করেই জগন্নাথের সেবা করেন। জগ- 
ম্লাথের মহাপ্রসাদও সকল শ্রেণীর মানুষকে একই সাহিতে 
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বলিয়েই পরিবেগন কর] বয়। 
ব্রাহ্মণদের প্রধান নটি গুণের মধ্যে অন্তাতম গুণ ছলো সর্ব 
জীবে সমতাব। আব সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রেও তাই। সন্যাসীরা 
নিজেকে যেমন ব্রহ্মার অংশ বলে মনে করেন, জগতের সর্বত্রই 
ব্রন্থা দর্শন করেন তাই সন্নযানীদের কাছেও জাত পাতের বিচার 
নেই ! কিন্তু, সমাজে সঙ্গ্যাসীদ্দের বিশেষ মর্যাদা লাতের গন্য 
কলির সন্ন্যাসীগণ নিজেদের সমাজ থেকে আলাদা করে রাখেন। 
চার শংকথাচার্য ভারত বর্ষের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মূল ত্তত্ত 
স্বরূপ। ভগবান শংকরাচার্য বৌদ্ধদের হাত থেকে বৈদিক ধর্মকে 
উদ্ধারের জন্ক আসমুদ্র হিমাচল পরিজরমণ করে শুধু যে তর্কযুছে 
বৌদ্ধ গুরুদের পরণঞ্জিত করে সশিষ্য তাদের ছিন্ন, ধর্সের মূল 
শোতে ফিরিয়ে এনেছিলেন তাই নয়) ভারতের ভৌগলিক অব- 
স্থানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চার স্থানে চারটি বিশাল মঠ স্থাপন 
করে চার সুযোগ্য শিষাকে চাৰ মঠের গুরু পদে বাঁসিয়েছিলেন 
এই চা মঠের চার অধাক্ষর উপাধীও হলে! শংকরাচার্য। হুরি- 
ছবারে যোবী বা জেটাতিমঠ। সেই মঠের প্রথম আচার্য তথ" 
ংকরাচার্য হয়েছিলেন কোটকাচার্য। সারদা মঠ দ্বারকার। 
গ্রাথম আচার্য হয়েছিলেন হস্তামূলক। গোবর্দন মঠ পুবীতে । 


গোবদ্ধন মঠের প্রথম আচার্য পদ্মপাদ । শুরঙ্গেরী মঠ ঝামে- 
শ্বরমে। শুঙ্গেরী মঠের প্রথম শংকরাচার্য হলেন_স্থরেস্বর 


শঙ্গেরী মঠের অধিষ্টাতা দেবতা হ্বলেন_- আদিবরাছ। 
গোবন্ধন মঠের জগন্সাথ 1 সারদা মঠের সিছেশ্বর। যোশী 
মঠের নারায়ণ । অপিষ্ঠাী দেবী হলেন__ শুলেরী যঠে 
কামাঙ্ষী। গোবর্ধন মঠে বিমল।। আর জ্যোতি মঠে পুন 
গিরি । 

আদি শংকরাচার্য জানতেন মাগুষ গ্রকৃঙ্তির অধীন । ভগ- 
ধান যখন অবস্তাররূপে আবিভূতি হয়ে মর্তধামে লীল। করেন 
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তখন তিনিও প্রকৃতিকে নির্ভর করেই লীলা প্রকাশ করেন। 
তাই প্রতোক, সাধক*সাধিকারই শক্তির উপানন৷ একান্ত 
গ্রয়োজন ৷ শংকরাচার্ধও তার চার মঠে চার দেবীকে স্থান 
দিয়েছেন সে কথা মনে রেখেই । 

যোশী মঠের শংকরাচার্য নিত্যানন্দকে বুঝাতে চাইলেন _ 
গ্রকৃতিকে দূরে সরিয়ে বাথ! নয়, প্রকৃতির কৃপা লাভ হলেই ব্রহ্ধ- 
দর্শন সম্ভব? প্রকৃতি যেহেতু আমাদের সমস্ত সন্ত জুড়ই 
রয়েছেন । প্রকৃতিই যেহেতু আমাদেয় স্থা্তি ও ধ্বংসের কারণ 
তাই প্রকৃতিকে জীব মাতৃরূপে কল্পন! করলেই আর কোন বিপদ 
থাকে না যঙক্ষণ প্রকৃতিকে মাতৃরূপে বলপনা করা সম্ভব না 
হচ্ছে ততক্ষণ প্রকৃতির ভজন] করাই কর্তব্য । লাধনায সিদ্ধি 
লাভ করার পরও প্রকৃতির মায়ার মোহিত হয়ে অনেকে তাদের 
পূর্ব স্মৃতি ও সাধন ভজন বিস্মৃত হয়েছেন । 

সত্যানন্দ গিরি বললেন_ তোমাদের এমন একটি কাহিনী 
শ্লোনাবে যা থেদে বুঝতে পারবে প্রকৃতির মায়া কেমন অমোঘ! 

'একদা ভগবান বিষুর ও নারদ পরিক্রমায় বের ছুয়েছেন। 
নারদের মনে একটু অহংকার জন্মেছে যোন্তনি মায়াকে অতিক্রম 
করতে সক্ষম হয়েছেন । ব্রাঙ্মাণ বেশে হুজন ঘুরতে ঘুরতে “মন 
এক স্থানে এসেছেন যেখানে কাছাকাছি কোথাও জল নেই। 
শুধু বালি আর বলি দেখা যাচ্ছে। নারদ বুঝতে পারলেন 
তার। নিশ্চয়ই কোন এক মরুভূমির কাছে এসে হাজির হয়েছেন। 
ইণটতে হাটতে এবং গ্রথমে জল তেষ্টাও পেয়েছে। কিন্তু, কাছে 
কোথাও আল দেখতে পাচ্ছেন ন7( এমন সময় ছোট একটি 
গাছের ছায়া দেখে নারায়ণ হঠাৎ বলে পড়লেন তিনি যেন 
'অত্স্ত ক্লাম্ত এমন ভাব দেখালেন এবং বললেন নারদ, আমার 
ভীষণ জল তেষ্টা পেয়েছে, তুমি আমার জন্য একটু জল নিয়ে 
এসো । 
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জলের কথা শুনেই নাঁর.দর জল পিপাসাও অনেক গু 
বেড়ে গেলো । তিনি ততক্ষন? জলের খোঁজে বের হলেন । 
থুগ্ুতে খুভ্ততে অনেক দূষ একট সরে'বর দেখতে পেলেন। 
দেখতে পেলেন এক পরমা সুর কন্যা কলসী কাখে 
সরোবরের দিকে এগিয়ে আসছেন। 

ন।বুদ হুদার সোন্দত্ধ যেমন যুদ্ধ হলেন ঠিক তেমনি 
খেয়াল কলে নাবায়ণের জন্চ জল নিয়ে ষাব।র মতে! কোন পাজ্ঞ 
তার সঙ্গে নেই। ভাবলেন স্ন্পরীর কাছ থেকে কলসীটি চেয়ে 
নিয়ে নারায়ণের জন্টা জল নিয়ে যাবেন। 

নারুদ হঠাৎ দেখতে পেলেন স্থন্দরশী সরোবর থেকে জল 
ভরতে গিয়ে পাড় ভেঙ্গে সরোবরে পড়েগেছে। পড়ার সময় 
ব!চ1ও বলে একব[র চিৎকার করে উঠেছে। তারপর ভ্রমেই হাত 
পা ছুরতে ছুরতে'জলের স্তলায় তলিয়ে য!চ্ছে। 

নারদ বুঝতে পারলেন যুবতী সাতার জানে না। তার 
সামনে একটি নাবী মার] যাৰে এ কেমন করে হয়| তিনি ত্রুত 


সবোবরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আসন মৃত্যুর হাত থেকে যুবতীটিকে রক্ষা 
করলেন 


সরোবরের পাড়ে শ্ন্দপ্ীকে নামানোর পর সুন্দরী যুবতীটি 
বললেন ভদ্র আপনি আমার প্রাণ বাচিয়েছেন। শাস্ত্রে আছে 


ঘে পুরুষ নারীর স্ভরপ পোষণের ভার গ্রহণ করেন কিংবা ভার 
গ্রহণ কধেন তিনিই সেই নারীর পতি বা প্রভু । আপনি আমার 
প্রাণ রক্ষা করে পৃর্ণজন্ম দিয়েছেন তাই আপনি গ্রতু। আমি 
অবিবাহিতা ব্রঙ্গণ বন্যা । আপনাকে ব্রাহ্মণ বলেই মনে 
হচ্ছে। আপনি আমার হাত ধারণ করায় কোন পুরুষ আমায় 
বিয়ে করতে রাজী হবেননা। আপনি আমায় বিয়ে কৰতে 
ঘাজী ন। :লে পুনরায় সরোবরে ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যা করা 
ব্যাতিত আমর কোন পথ থাকবে না| আপনি আমাৰ গ্রাণ 
রক্ষা! করে আবার স্ৃত্যুর কারণ ছবেন একথাও আমি বিশ্বাস 
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করিনা) আমি পিতার একমাত্র সম্তান। আমি মার] গেলে 
আমার পিতাও আর বাঁচবেন সন! স্ৃতরাং আপনাকে ব্রহ্ম হতা'র 


অপরাধেও অপরাধী হতে হবে। আপনি যা ভালো বুঝেন তাই 
করুন । 


নাবুদ এই আন্মিক ঘটনায় নারায়ণের কথা* জলের বথা, 
নিজের কথাও ভূলে গ্রেছেন। ব্রক্মহত্যা, নারী হত্যার সম্ভাবা 
পাপ থেকে মুক্ত থাকার জন্ত নারদ যুতীকে বিয়ে করতে রাক্ষী 
₹লেন। 

যুবতীর সঙ্গে শান্্ মতে বিবাহ €বার পর এক পিক্রুমে 
ব্রাহ্মণরূপী নারদেের সাতটি পুত্র সস্তান জন্মগ্রঞণ করলে) । 

ব্রাহ্মণপত্তী৷ প্রতি বছর বারুনী তিথিতে গঙ্গা স্নানের আবে- 
দন জানায় ব্রাহ্মণরূপী নারঙ্গের কাছে । কিন্তু, ধ্রান্মনের ভর 
পাছে গঙ্গার শ্রোতে ব্রাহ্মণীয় ম্বত্যু হয়। তাহলে সেকি লিয়ে 
বাচবে। 

সাতটি পুত্রই একটু বড় হলে ব্রান্মণীর কথায় বারুনী 
তিথিতে সাত পুত্র ও স্ত্রীকে নিয়ে ব্রান্মণরূপা নারদ গঙ্গা মানে 
গেলেন । 

গঙ্গায় অসংখ্য নরনারী বারুণী তিথি উপলক্ষ্যে নান কর” 
ছেন। ছেলেরাও অন্যান্থদের মতো গঙ্গায় শান করতে চ।ইলেন। 
ব্রাহ্মণ রাজী হলেন না পাছে তার] গঙ্গার জলে ভেসেযায় এই 
ভয়ে। শেষে তিনি এতটা মোট দড়ি বের করে ছেলেদের বল- 
পেন তোমরা এই দড়ি ধরে সান করে৷ আমি দড়ির এক মাথায় 
ধরে রাখবো। 

ব্রাহ্মণ দড়ির একমাথ। শক্ত করে ধরে রাখলেন আর সাত্ত 
ছেলে দড়িধরে গঙ্গা আ্ানে নামতেো। নান করতে করতে 
নদীতে কখন যে বান এসেছে ত1 ছেলের] কিংবা ব্রাহ্ধণ খেয়াল 
করেনি । বানের এক ঝটকায় ব্রাহ্মণের ছাত থেকে দড়ি ছুটে 
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গেলে। আর ব্র।ঙ্গণর সাত ছেলেই বানের ভলে ভেসে গেলো । 
ছেলেদের এই শে।চনীয় মৃত্যু দেখে ব্রাহ্মণীরও বানের জলে 
ঝাঁপ দিলে? 

ব্রাহ্মণ স্ত্রী ও পুত্রের শোকে হাপোস নয়নে কঃদতে মাগ- 
লেন। হঠাৎ নারয়ণের ড।কে নারাদের চমক ভাজলো। নারদ 
দেখতে পেলেন গাছের নীচে বিষণ বসে আছেন। সেও বসে 
আছে। নদী, সন্তান, ব্রক্ষাণী' এসবের কোন চিহনই নেই ' 

নারদ বুঝতে পারলেন বিষুজ মাথায় মোহিত হয়ে তিনি 
সংসার যন্বশ| উপপপ্ধি করেছেন । নারায়ণের পাষে কাত 
দিয়ে প্রণাম করে বললন-_ প্রভু, আমায় ক্ষমা করুন প্রক- 
ঠির মায়া.ক অশ্তিক্রগ করা আপনি ছাড়া আর কারো পক্ষে 
সম্ভব নয় । 

সভ্যানন্দজশ বলতে থাকেন নিত্যানন্দ, আমরা অযুতের 
সম্তান একথা সহ্য কিন্তু, অস্ত যে পাত্রে রাখা হয় সেই পাত্র 
অস্বতের স্পর্শে অমর হলে অমুতের কোন রূপান্তুর ঘটে না । 
অমুতের স্পর্শে বিষ অমতে পরিণত হয় বিষের ক্ত্িয়ায় 
অমুতের গুণ নষ্ট হয় ন1( যার] ঈশ্বর দর্শন করেছেন তাদের 
ঈশ্বরের তি আকুলত। বৃদ্ধি পায়: জীশ্বরের প্রতি আকর্ষণ কম 
হঞ্পেই আবার ভাবের পতন ঘটে। 

ভগবান বিষুর সাবপ্য ও সালোক্য লাভ করেও বৈকুণ্ে 
ভগবান শ্রীবিষুর মন্দিরের ছুই দ্বাধী জয় বিজয়ের পতন 
ঘটেছিলো । 


ভগবান রামচন্দ্র নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে সাধাংঞ মানুষের 
মতোই যন্বনায় আর্তনাদ করছিলেন । পবন দেব এসে রাম 


চন্দ্র কানে কানে ষখন বললেন - শ্রীরাম আপনি স্বয়ং বিষু্র 
অবতার, আপনার বাহুন গরুরের নাম শুনলেই নাগেরা ভয়ে 
পালিয়ে যায়! আপনি মায়ার মোহে নিজেকে বিস্মুদ্ত 
হয়েছেন। আপনি গরুরকে স্মরণ করুন, আপনার স্বরূপকে 
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বুঝতে চেষ্ট। করুন । 

পবন দেবের কথা শ্রীরাম চন্দ্রের নিজের স্বরূপ জানতে 
পারলেন এবং শ্রীর।মচন্্র নিজের স্বরূপ জানতে পারার সঙ্জে 
সঙ্গেই মায়া মন্তহিতা হলেন । শ্্রীরামচন্দ্রের স্মরণ মাত্র গরুনু 
এস হারঙ্জিহ হপে|' গকরের ছায়া দখা মাত্র নাগেঃ। শ্রীরাম" 
লক্ষণে ছেড়ে পাালে পালিয়ে গেলো | 

শ্বীমদ্‌ ভাগবতে অবধুত অধ্যায়ে মথামতি শুকদেব অবধুতের 
চ'ববশজন গরুর কথা উল্লেখ করেছেন। অবধুতেব গুরুদেব মধো 
কুকুর, স.প. গাছ, ছুবা গ্রভৃত্িও অন্তভূক্ত। 

চ'ঝ গ্রাশ্চারের ভক্তেবু কথা গ্ী ভাগবতে উল্লেখ কর] হয়েছে। 
এই চার শ্রেণী ভক্তদের কেউ অর্থের উল্যা, কেউ যশের জন্বা, 
কেট ইহকাল € পরকাচয় স্থথের জন্য এবং কেউ মে!ক্ষলাভের 
জন্য সাধনা বসে থাকেন । 

যারা স্থখ .ভাগের জন্য ভগবানের আরাধনা করেন তারা 
তমগুণি ভক্ত । যার] যপ তপ. করে স্বর্গ ও মোক্ষলাত্ের বামন! 
করেন তার রজগুণী ভক্ত অর যাও] কলাকাঙ্খ। ত্যাগ করে এবং 
ঈশ্বর প্রীতির জন্ত ঈশ্বরের মেবা করেনঃ ত!রাই সন্বগুণী ভক্ত। 

মহষি কপিল মা দেবহুতকেযে লমস্ত উপদেশ দিয়ে ছিলেন 
সংক্ষেপে স্োোমায় বলছি শোন। 

মানুষের বন্ধন ও মুক্তির কারুণ হুলো৷ মানুষের চিত্ত । চিত্ত 
বিষয়ে আসক্ত ছলে বন্ধনের কারণ ঘটে । চিত্ত আসক্তি শশ্ত 
হ.লই ঈশ্বর প্রেম জাগে। আমাদের নিত্যকর্ম এমনভাবে করতে 
হবে যাতে কখনো আসক্তি না আসে । আমর ভগবানের ভজন! 
কৰি ভগবানের কুপালাভের জন্য। ভগব!নের দর্শন লাভের জঙ্য। 
তিনি কৃপা করলে মুহুর্তেই তার দর্শন লাভ হতে পারে আগ তিনি 
কৃপা না করলে শ্চোটি জন্মে তার দর্শন নাও মলতে পাব। 

জন বিজয় অঙ্ট প্রহর ভগবানের দর্শন ও স্পর্শ পাওয়া সত্বেও 
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রজঃগুণী হয়ে পড়েছিলেন যার জঙ্ত দৈত্য কুলে তাদের জগ্ম 
নিতে হয়েছিলো। মানুষ এখন ঈশ্বর দর্শন করার আগেই কিছু 
বিভুতি পেয়ে নিজেই ভগবান সেজে বসে। 

আত্মা মায়াবলে যিনি তৃত সমূহের অন্তরে নিয়ন্তা হয়ে এবং 
বাইরে ফাল রূপে অবস্থান করেন তিনিই ভগবান। কালকে 
তিনিই নিযুক্ত করেন। কাল হলো পঞ্চ বিংশঠি তত্ব । এই 
পচিশ তত্ব লো -__ ১) পঞ্চমহাভূভ ২) পঞ্চ তন্ত্র, ৩) দশ 
ইন্জিয় ৪) চার অন্তরেক্্রীয় ৫) কাল। 

পঞ্চমহাভূত হলো-__ ক্ষিতিঃ অপ) তেজ?বাযু ও আকাশ । 
পঞ্চ তম্মাত্র হলে।_ রূপ, রস, শব, গন্ধ ও স্পর্শ । দশ ইন্দ্রিয় 
ইলে1__ কর্ণ, স্ব, চক্ষু, জিহবা. নাসিক, পাদ, পায়ু, উপস্থ বাকৃ 
ও পানি । আব চারটি অন্তরেক্দ্রীয় হলে।_ মন, বুদ্ধি, অহংকার 
এবং চিত । আর পঞ্চবংশতি তত্ব হলো __ কাল। 

আমাদের দেছে ভগবান পাঁচ রূপে অবস্থান করেন। 
তাকে পঞ্চ আত্মা বলে অভিহিত করায়] এই পাচ আত্মার 
নাম হছলো।_ জীবাত্মা, ভূতাত্ব!, পরমা তা, আত্মারাম ও আত্মা 
রামেশ্বর। জীবাত্ম! দেছ পরিবর্তন করে নুতন দেহ ধারণ করে। 
ভৃতাত্ম! জীবদেছের পাপ পুশ্যের কর্মফল ভোগ কঝরে। পরমাত্মা। 
আত্মারাম ও আত্মা রামেশ্বর তিন আত্মাই স্খে দুঃখে নিধিকার 
থাকে। এইচিন আত্মার বিনাশনেই। পারপণর্তনও নেই 

ইন্দ্রিয় সমুহের গুনের ছারা জীবত্মা ও তুশ্ছাত্বা প্রভাবিত 
হয়। কাজ করে। কিন্তু, তিন পরমাআাকে খ।ন্দ্রয়ের গুন।-গ৭ 
স্পূর্শ ঝরতে পারেনা । ভগবানে আত্মসমপন করার জন্য 
সাধনার প্রয়োজন, । মুখে বললাম ভগবান তুমিই দব। কিন্তু, 
কার্ষকেত্রে নিজে কর্তা সেজে থাকলাম তা ছলে ঈশ্বর দর্শন কখনে। 
হবেনা । আর শুধুমাত্র উর্বর দর্শন করেই সাধনার শেষ হয়না। 
মনের মাঝে ঈশ্বরকে সর্ধক্ষণের জহ) সন তু জন্যই নিয়ত 
সাধনার প্রয়োজন । 
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নিত্যানন্দ, তোমার গুরুদেব তোমায় কি আদেশ করবেন 
ভনিনা খিস্ত, তোমার তীথ/ ভ্রমণের অত্যন্ত প্রয়োজন | তু 
তোমার গুরুদষের আশ্রমে বসে থাকলে ভবিষাতে জীব শিক্ষা 
পিতে গিয়ে অস্তৃবিধায় পড়তে পারে! । গোধিন্বানন্দজ'র কাছে 
অমার প্রার্থনা তিনি তোমায় তীথ দশনের অস্থুমতি মান 
করুন: ূ 

গোবিন্দানন্দজী বললেন _- মহারাজ; আপানি অস্থর্ঝ।মী। 
মিত্যানন্দের ভবিষ্যত আপনাব নখ দরপর্ণে। নিত্যানন্দকে 
তীর্থ দশনেও অন্ুনতি আমি আগেই দিয়ে রেখেছি । আপনি 
নিভ্যানন্দকে যে সমস্ত উপদেশ দিয়েছেন ও] শুনতে পে 
অ।মরাও ধন হয়েছি । নিত্য। নন্দ তীথ ভ্রমণ করে জীব শিক্ষার 
নিমিত্ত নিজের স্বরূপকে জানতে চেষ্টা করুক আপনি তাকে এই 
অ!শীবাদ দান *রুন। 

চাক শংক্রাচার্ষের মহামিলন ঘ-টছিলো টৈগ্যনাথ ধামে | 
সম্কষণ তথা নিত্যানন্দের আকষণেই। 

মুসলমান শাসনে হিন্কু ও বৌদ্ধর! ধর্মরক্ষায় প্রানপণ চেষ্টা 
চ।লিয়েও সফল হতে পারছে না। প্রতিদিনই বিভিন্ন রাজ্যে 
প্রধান প্রধান মন্দির এবং বৌদ্ধ মঠ ধংস করার খবর আসছে। 
ভারতের প্রধান মন্দিরের অল্কতম সোমনাথ মার, মথুরায় 
ভ্রীকফ্চের জন্ম স্থান | বৃন্দাবনের রাধা-গোবিন্দ মন্দির 
কাশ্মীর বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে । পুরীধামের 
জগন্নাথ বিগ্রহ ও বিনষ্ট করে দিয়েছে মুসলমানের | ভাৰতের 
অন্যতম বিখ্য।ত মন্দির পুরীর জগন্নাথ মন্দির । জগন্াথ কলিতে 
স্বয়ং সভার হয়েছেন কলির জীব উদ্ধারের জন্যুা। রাজা ইন্ত্র- 
দ্যন্মের সময়ে জাতি ধর্ম নিবিশেষে জগমাথ মন্দার প্রবেশ করার 
অধিক্যার ছিলে । 

মুপলমান সম্প্রদায়ের জগাথ দর্শনে কোন বাধা ছিলে! 
ন। কিন্তু তবু যখন যুসলমানেরা জগমাথ বিগ্রহ ধ্বংস. 
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করলো তখন মুসঙ্গমানদের জন্য মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে 
গেলো। 

নিত্যানন্দের মনে হয় র্লাজনীতিকরা সাধারণ মানুষকে 
বুঝাতে চেষ্টা করছেন! মাহষের জশ্বরের সগ্তান। ভগবানের 
সন্তান, আল্লার সম্তান। এজন্যই ধর্ম নিয়ে যুদ্ধ ও উন্মালন। 
দেখ দিচ্ছে। 

হিন্বধর্মে ছু-ধরণের উপাসক। সাকার শু নিরাকার 
উপাসক। নিরাকার উপাসকগণ ব্রঙ্ষের উপাসক, জ্ঞানের 
উপাসক, জ্ঞান জন্মালেই ভক্তির উদয় ছয়। জ্ভানমিশ্র ভক্তিকেই 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধাভক্তি বলে বর্ণন। করেছেন। না বুঝে ভক্তি 
শ্রদ্ধা করলে তা কোন কারণবশতঃ বিনষ্ট হতে পারে । কিন্ত, 
জ্তানের মাধ্যমে যখন ভক্তি শ্রদ্ধা আসে তখন তাকে সহজে 
বিনষ্ট করা ষায় না। নিত্যানন্ন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো মানু- 
বকে ভালোবাসাই যে শ্রেষ্ট ধর্ম এ কথাই সে মানুষকে শেখাতে 
চেষ্টা করবে। 

পৃগ্ভধাম কাশী। . কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরের পাশ দিয়েই 
একসময় পতিত পাবনী গঙ্গ। প্রবাহিত হইতো । মহাংদবের মস্তক 
চম্বন করে কলবাস্ত গঙ্গা লক্ষ মানুষকে নিজের স্পর্শে পবিত্র 
করে চলে যেতে মুত মন্দ গান গেয়ে। ফালের প্রবাহে গঙ্গ। 
মন্দির থেকে কিছুটা দূরে সরে গেছে। যুল মন্দির মুসলমানেরা 
দখল কষে মসজিদ বানিয়ে নেওয়ায় আবার বিশ্বনাথের নতুন 
মন্দির স্থাপিত হয়েছে। 

বিশ্বনাথ [বনি আশুতোষ নামে পরিচিত তিনিও মুসলমান" 
দের রোষ থেকে রক্ষা পান নি। নিত্যানন্দ মনি কপিকার ঘাটে 
স্নান করে ভিজে কাপড়েই এগিয়ে গেলো নৃতন বিশ্বনাথ মন্দিরের 
দিকে। 

মুসলমান শাসন সঞ্ষেও মনি কর্ণিকার ঘ!:ট পু-্তণ ছন্রু- 
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দের মানের ভিড় বিন্দু মূত্র কমেনি। নিতভ্যানন্? নে মনে 
ভাবেন গঙ্জাদেৰী তো] শুধু ছিন্দুদেরই নন। তিনি তো তার পি 
স্পর্শে, পরম করণায় সকল শ্রেণীর ও ধর্মের মানুষেরই উপকার 
কবরে যাচ্ছেন। 


গঙ্গাতে তো লক্ষ লক্ষ মুসলমানও স্সান করেছে। মুসল- 
মানের স্পর্শে মন্দির অপবিজ্র হয় গঙ্গার জল কি মুসলমানদের 
ছোয়ায় অপবিত্র হয় নি। 
সর্ষের উদ্দোম্টে গ্রণাম জ্ঞানাতে গিয়ে নিজের অজান্তেই হেসে 
ওঠে নিত্যানন্দ । তথাকধিত ধমাঁয় নেত। এবং রাজনীতিবিদদের 
যদি শক্তি থাকতো তাইলে ন্ুর্যের আলো এবং নদীর জল 
নিয়েও এঝ। বিভেদ করার প্রয়াস থেকে বিরত থাকতো না 

নবীন ব্রচ্ষচারীকে দেখে অনেক ন্নানার্ধাই পলকহাীন চোখে 
তাকিয়ে ছিলো | একজন মতন একটি ধৃতি এগিয়ে দিলে। 
নিত্যানন্দের দিকে । বললে। বাবা, তুমি এই কাপড়টা পরে 
আমামু আনন্দ দান করো। 

নিত্যানন্দ মনে মনে ভাবলো! কাশীতে ন্বয়ং হিশ্বনাথ 
ভিক্ষা ঝুলি কাধে অন্পপুর্ণার কাছে ভিক্ষা চেয়েছিলেন | অন্ন- 
পুর্ণ। স্বামীর ভিক্ষুক বেশ দেখে বিচলিত হয়ে জি“স্খস করেছিলেন 
প্রভু, আপনার এই বেশ কেন? আপান কিচান? 

বিশ্বনাথ বলেছিলেন দেবী, তুমি কথা দাও কাশীতে যার। 
বাস করবে তাদের কখনে! যেন অন্পকষ্ট না হয়| 

দেবী অগ্নপূর্ণ। শিবঠীকুরকে কথ। দিয়েছিলেন কাশীতে এক- 
জনও অভুক্ত থাকবে না। কিন্তু নিত্যানন্দ তিন দিন কার্শীর 
বিভিন্ন ঘরে ভিক্ষা! নিতে গিয়ে দেখেছে অন্নপূর্ণ। তার জা রাখেন 
নি। বন্ধু মানু তিন বেলা খাবার যোগাড় করতে পারে না। 
কলিকাল বলে তিনিও হয়তো নিজ্জামগ্র। 


শিবঠাকুরে কাশীতে বারা মরবে তাদের শিবলোক গ্রাপ্তি 
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হবে । ফাশীতে প্রচুর মুসলমান রয়েছে। এর! জন্মগ্রহণ করছে 
এবং মার] যাচ্ছে। শিবের কথা সত্য ছলে মুসলমানদেরও তো 
শিবলাক প্রাপ্তির কথা। নিশ্যানন্দ বললো ঠাকুর) মানুষকে 
স্থমতি দাও । 
চার শংকরাচর্য এবং দীক্ষা গুরু গোবিন্দানন্দজীর কাছ 
থেকে বিদায় নিয়ে নিত্যানন্দ গয়ার পথে এগিয়ে চলে । 
গয়। হিন্দুদের অন্যতম তীর্থস্থান। এখানে মানুষ শ্রীহরির 
পাদপন্মে পিতৃ ও মাতৃগণের উদ্দেশ্তে পিগুদান কবেন। 
মানুষের পাপ পুণ্যের ফল ভোগ করতে হয় প্রেতাত্বাকে। 
স্বত্যুর পর প্রেতাত্মাই কর্মফল অনুসারে বিভিন্ন নরক ভোগ কবে 
থাকে। ভগবান নারায়ণ গয়াহৃরকে বর লিয়ে বলেছিঙ্গেন _ 
এখানে ম্বতের উদ্দেম্যে পিগুদান করুলে প্রেতাত্মার নরক যন্ত্রণ। 
ভে।গ করতে সবে না। যতব্ড়পাপশীই হউক না কেন গঞ্প।যু 
পিগুদানের পর সেই পাপী প্রেতাত্মার ও মুক্তি লাভ হবে। 
নিত্যানন্দ ব্রহ্মাচারী। পরনে সাদা] কপিন গায়ে সাদা 
কাপড়) কাধে সাদ] কাপড়ের তৈরী ভিক্ষা পাত্র। 
বিশাল ফন্তুন্দী দেবী সীতার আভশাপে চড়ায় পহিণত 
হয়েছে। পাণগ্ড।রা ফন্তুনদীর বুকে বালি স'রুয় এখানে সেখানে 
জলকুণ্ড তৈরী করে রেখেছেন । যাবা গয়াধামে পিও দি.ত যায় 
ভার] যে পাণ্ডার শরণ নেয় দেই পাগ্ডার কুণ্ডে তাদের সান করার 
ব্যবস্থা হয়) পাগ্ারাই গয়। ও ফল্তুনদীতে পিগুদান, অক্ষয় 
বটের কাছে পিগুদান ও প্রেতশিলায় পিগুদানের জন্তু বড় একটি 
কুগ্ড রয়েছে । সেই কুণ্ডের ধারে বড় একটি পাকা বাধানো। ঘাট ও 
বয়েছে। সেখানে অসংখ্য মানুষ সান করছে। 


নিত্যানন্দ গায়ের কপিন এবং ভিক্ষার » ত্র পাড়ে বেখে 
নারায়ণ বলে জলে নেমে পড়লেন) সান সেয়ে মনে মনে 
নার়ায়ণের স্তব সেরে পাড়ে উঠতেই একজন পাণ্ড| বললেন _ 
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বরহ্ধগা শীজী, কাল রাতে আমি স্বপ্ন দেখেছি এক ব্রন্চাতী ফক্ত- 
নদীতে স্লান সেরে পাড়ে উঠার পর ভাকে আমার বাড়ীতে নিয়ে 
গেছ প্রসাদ পাওয়ার জন্ত | আমার একটি মাত্র পুত্র দীর্ঘ 
দিন যাবত মস্ুহথ | কথা বলতে পাবেনা, খেতেও চাম়ন1। 
কঙ্কাল মার দেহ হয়েগেছে সেই ব্রহ্মচাবী মাধুকযী হানিয়ে 
আমর ছেলেকে খাইয়ে দেবার পরই আমার ছেলের অসুখ 
ভালে কয়ে গেছে 1 ্বপ্নে ষে ব্রহ্ষচারীকে দেখেছিলাম আপনিই 
সেই ব্রদ্ধগারী | আপনি দয়] করে আমার বাড়ীতে একবার 
পদধূলি দিয়ে আমার ছেলেকে বক্ষা করুন | 

নিত্যানন্দ বললো _আপনার স্বপ্ন দতা হবে কিনা জানিন। | 
আপনার বাড়ীতে আমি অবশ্টই যাবে 1 ভার আগে আমি 
গযব তীর্থস্থান গুলে একবার দর্শন করে নিতে ঢাই। 

পাণ্ডা বললেন _-আম্ার নাম দামোদর পাণ্ডা। আমাকে 
গঁয়ার দক্লেই চেনে । আপনি আমার বাড়ীতে মাধুকরী গ্রঙথণ 
করে বিকেলে তীর্থস্থান দেখতে বের হুবেন। আমি আপনাকে 
টার বাবস্থা! করে দেবো । আমার ছোট ভাই আপনাকে সব 
ঘুরয়ে দেখাবে । 

__পাণুক্ী, শুভন্ত শাত্রম বলে একটা কথ! আাছে। আমি 
আগে তীর্থস্থ।ন দর্শন করবে। ভগবান শ্ত্রীহরির পাদপদ্মে ফল 
দেবে, তারপর যাবো । আমার মনেহয় আপনি আমার হয় 
আপনি আমাৰ সঙ্গে আসতে অমত করবেন না। 

দামোদর পাণ্ডা স্বপ্নে দেখা ব্রন্মচারীকে দেখতে পেয়ে মনে 
মনে এতই উত্তেজন1 বোধ করছিলেন যে ভাবছিলেন ব্রহ্মচারীকে 
বাড়ী নিয়ে একদগ্ডের মধ্যেই ভোজন করিয়ে ছেলেকে প্রসাদ 
দেবেন । চার বছর যাষন্ত তের বছরের সুন্দর সুঠাম ছেলে 
বিছান।য় পড়ে থাকতে থাকতে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। দামোদর 
পাণারর বংশ লোপ হুওয়াঁর উপক্রম হয়েছে । ছেলের আকাঙ্া 
করতে করতেই আঘে। চারটি মেয়ে হয়েছে। তাই নিত্যানন্দের 
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কথা শুনে সঙ্গেই সঙ্গেই বললেন _ চলুন ব্রহ্মচারীজী। আপনাকে 
আমি ফোটামোটিভাবে ঘুরিয়ে দেখিয়ে নিয়ে আসি । 

নবীন সন্ন্যাসী গ্রতি সকলেরই বিন্ময়, কৌতুহল এবং শ্রদ্ধা। 
দামোদার পাণ্ড। বিভিন্ন বিষয়ে নবীন সম্মাসী নিত্যানন্দকে 
প্রশ্ন করতে লাগলেন। শ্ীপাদ নিত্যানন্দও একে একে উত্তর 
দিতে লাগলেন। 

দামোদর পাগা বললেন মহারাজ, আপনি চ্যবন খধি 
সম্পর্কে কিছু বলুন। 

শ্রীপাদ শুরু করলেন চ]বন খধির কথা। চান্ন খাষি 
ছিলেন ভগবান ভূগুর পুত্র 

উপনয়ন সংস্কারের পরই তিনি তপস্যা] করতে বনে চলে 
যান এবং ভগবান বিষুরর আরাধন। শুরু করেন হাজার হাজার 
বছর ভপস্ত1 করায় যেমন দন্থ্য বন্ধাকবের শরীর উই এর মটিতে 
টাক পড়ে গিয়েছিল] ভূগুপ্ু ত্র চ্যবন খধির শরীরও ঠেমনি 
ভাবেই উই এর মাটিতে ঢাকা পড়ে গিয়েছিলো। দুর থেকে 
মনে হতে! যেন বিরাট এক উই এর টিপি। 

ইক্ষাকু বংশীয়, রাজ শর্ষাতি কালন্রমে সেই পরিষ্কার করে 
এক মনোরম উদ্যান ও সরোবর নির্মাণ করেন। উই এরটিপ্প 
বিনষ্ট করতে গেলে ইক্ষাকু বংশের কুল পুরোহিত ব্রম্মাধি বশিষ্ট- 
দের রাজাকে বলেন ধাজন এই টিপির ভেতর এক মহাত্মা 
গভীর তপস্তাস্ম মগ্র রয়েছে এই টিপি যেন কেউ্টস্পর্শ না কবেন। 

মহারাজ শর্যাতি তার লোকজনদের তখন বিশেষভাবে 
সতর্ক করে দেন এবং কেউ যেন এই টিপি স্পর্শ না বরে তার 
জন্য তাদেয় সাবধান করে দেন। 

মহার।জ শর্ধাতির প€মা স্ুন্দগী এক কন্তা ছিলো । নাম 
ছিলো শুকনা । হুঝ্ন্যা একদিন উদ্যানে বেড়াতে গেলে রক্ষির। 
মাটির টিপি স্পর্শ করতে নিষেধ করে দেন। রাজকন্যা কৌতু- 
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হলী হয়ে টিপির কাছে গিয়ে দেখতে পান ছুটে। উজ্জল চোখের 
মতো দেখা যাচ্ছে] 

চাবন খষি রাজকন্যাকে কৌতুকলী হয়ে চোখের মধ্যে 
আনল দিয়ে পরীক্ষা! করতে দেখে তাকে সাবধান করে দিতে 
চেষ্ঠা করেন । কিন্তু, তাব ক্ষীণ কঠনর রাজকন্যাও তার সখীদের 
কল স্টোলাহলে শোনা গেলো না। বাজকন]াব মনে হলে মাটির 
নীচে যেন ভ্রমনের গুপীন শোন] যাচ্ছে । তখন রাজক্যা কাট! 
দিয়ে উজ্জ্রল পদার্থ চটোর গায়ে আঘাত করলে অস্ফুষ্ট ধ্বনি 
ভেসে আসে এবং উজ্জ্বল পদার্থ ছুটো থেকে বাস্তু পড়তে থাক্ে। 
ঝাজকন্যা ও সথীগণ ভাত হয়ে রাজপ্রাসাদে ফিরবে আমেন। 
পরদিন শর্যাতির রাজত্বের সকল মানুষের পায়খান] গুশ্রাব হঠাৎ 
করে বন্ধ হয়েযাওয়ায় হাজার হাজার মানুষ রাজার কাছে এসে 
এব প্রতিকার প্রাথনা করতে লাগলেন। রাজা গুকদেন বশি্টুব 
ক'ছে এব কারণ জিজ্ৰাসা করলে বশিষ্ট তখন রাজকন্যার অন্যায় 
কাজের কথা বর্ণন1 ঞবলেন এখং শীগগীর উদ্যানে গিয়ে মহা- 
পুকষের কাছে ক্ষমা প্রার্থন1 করতে বল্লেন । 

মহাবাজ নিজ কন্যা ও পাত্র-মিতরে সত টদা!ন উই এব 
টিপির শ্াছে গিয়েক্ষমা প্রার্থনা করলে উই এব টিপ্র নীচ 
থেকে উত্তর এলো যদি রাজকন্যা স্বেচ্ছায় তাকে বিয়ে কবছ্জে 
রাজী হয় তা তালই বাজ্যবাসীর বিপদ কেটে যাবে। 

রাজকন্যা স্কন্যা নিজের অপকর্মের দ্ন্য খুবই দুঃখিত 
হয়েছিল এখন রাজ]বাসীর ছুঃখের অনসানের জন্য এবং নিজের 
পপের প্রায়শ্চত্োর জন্য তখনি অদেখা খধিকে বিয়ে করতে 
বাজী হয়ে গেলো । 

উই এর টিপি সরিয়ে অস্থিচমসার একজন কংকাজ্রাপী 
খষিকে বের করে আনা গলে । তিনি তার ন'ম বলল্নে। 
অক্কিচর্সসার এসং বাজ কনা] কর্তৃক অন্ধ হায় যাওয়'চ্যবন খধষির 


দ্পাদ নিত্যানন্দ লীল] কথা --১১ প্রদীপ আচার্য 


সঙ্গেই মহাধাজ তাবু মেয়ের বিয়ে মিলেন। 

খষির কথা মতো সেই উদ্যানেই একটি পর্ণকুটির ত্বকী 
করে দেওয়া হলো এবং বাজ কন্যা রাজবেশ ত্যাগ পরে খবি 
কন্যার বেশ ধারণ করে স্বামী সেবায় নিয়োভিতু হলো। 


দৈবত্তমে সেই সয়োবরে রাজ কন] স্নান করার সময় আকাশ 
মে ভ্রমনরত অশ্বিনী কুমারছয়ের নজর পড়ে যান। মানবীর 
এই অপাথির রূপে মুগ্ধ হয়ে অশ্বিনী কুমারদ্বয় রাজকন্যার সামনে 
প্রকট হযে রাজকন্যাক্ডে শত্রীবূপে প্রার্থন। করেন। 
র।জকণ্]। তখন অশ্বিনী কুমাএছ্য়ের কাছে সব কথ খুলে 
বলেন। অশ্বিনী কুমারদ্ধয়ের মনে দফার সঞ্চার হয়, তার! 
রাজ্ব+ন্যাকে বলেন যে তার স্বামী সুধু দৃঠি শক্তিই ফিরে পাবেন 
ন| তাদেরই মতোই দেব শরীর লাভ করৰেন। 
ভারস্বামী এবং আশ্বণী কুমারদ্য় এক সঙ্গে জলে ডুব 
দেখেন সরোবর থেকে উটলে পর, যদ রাজকনয। তার 
স্ব৷ংমখকে সঠিক. ভাবে চিনতে পারেন । তা নাহলে সে স্বামীকে 
ফিরে পাৰে না এবং অশ্বিনী কুমারদ্বকেই বিয়ে করতে হৰে। 


দেবগনের প্রস্তাবে পতিব্রতা শ্বকনয! রাজী ক্য়েগেলেন । 
তিনি বুঝতে পাবেন ঝমিকতা করেই দেবতা দ্ধয় শর্ত বেখেছেন। 
সতীর পক্ষে নিজ পতিকে চিনে নিতে কোন অনুবিধে হয়না । 
তবু বললেন স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে তার কাছ থেকে অনুমতি 
পেলে আমার পরীক্ষ। দিতে আপত্তি নেই। 

পতিব্রত] স্ুকন্তা পতিকে অশ্বিনীকুমারছয়ের প্রস্তাবের কথা 
জানালেন । চ্যবন খধি আশ্বনী কুমারদ্ধয়ের কথা শুনে আন- 
নিত ছলেন। তিনি দেবতাদের প্রস্তাবে বাত্ী হলেন এবং 
তাদ্দের কথ! মতোই সরোবরে ডুব দিলেন। 

চ্যবন খধির. সঙ্কে সেই দেবতাছ্য়ও সয় বয়ে ভব 
দিলেন। যখন সরোবর থেকে উঠলেন তখন ত্বিন জনের এক 
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পোষক? এক চেহার? এবং এক আকৃতি । তবুও দেবতাদ্ব্ ঠকে 
গেলেন । সতী ম্ৃকন্য। মিজ পতিকে চিনে নিলেন। 


দেবতাছয় তখন চ্যবম খধির কাছে প্রার্থন1 জানালেম 
তারাও যাতে যজ্ঞের হবি দেবগণের সঙ্গে পেতে পারেন তার 
ব্যবস্থা করতে । চ্যবন খাষ রাজী হলেন এবং খ্বশুর রাজ শধা- 
তীকে যজ্ঞের আয়োজন করতে বললেন । 

যজ্ঞে অশ্বিনী কুমারদের হুবির ভাগ দেওয়ায় ইল্জ ক্রুদ্ধ ভয়ে 
পুরোহিত চ্যবন খষির প্রতি ব্জ নিক্ষেপ করেন। চাবন খষি 
তপস্যা বলে এতই বলীয়ান হয়েছিলেন যে দেবরাল্স ইন্দ্র এবং 
বজ্রকে স্তব্ধ করে শৃণ্যে দাড় করিয়ে রাখলেন । ইন্দ্র চ্যৰন বধির 
তপন্যার পরিচয় পেয়ে দেবগণের সঙ্গে অশ্বিনী কুমারদের যজ্ঞের 
ভাগ দিতে রাজী হলেন। 
দামোদর পাগু| জিজ্ঞেস করলেন; আমার ছেলে ভালো হবে তো? 
--আপনাব ছেলে তো ভালই আছে। রুক্ত মাংসে শক্তি নেই। 
শক্তি ররেছে অস্থি ও মজ্জায়। আপনার ছেলে চার বছরে যে 
নাম স্থুধ! পান করেছে তাতে স্ুৃঙগ জগতের খগছ্য খাওয়ার চেয়ে 
অনেক বেশী শক্তি সঞ্চয় হয়েছে । আপনি উষ্ণ জলের ব্যবস্থ। 
করুন। আপনার ছেলে স্নান করে আমায় সঙ্গে উপাসন। সেবে 
আমাদের সঙ্গেই ভোজন করবো । 

স্নানের জন্য ভষ্ গরম জলের ব্যবস্থা হলে নিত্যানন্দ ছেলে- 
টিকে হাতে স্পর্শ করলেন। কানেকানে ফিস ফিস করে বল- 
লেন-_নমোঃ নারায়ণ । | 

ছেলেটি চোখ মেলে তাকালো । সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করলো _ 
সমো+ নারায়ণায়। 


নিত্যানন্দ বললেন খধিবর, আপনি পূর্ব জন্মের সংক্কাবু 
ৰশতঃ নিজে ভাব সমাধীতে মগ্ন থাকলেও আপনার মা বাবা 


বড়ই কষ্ট ভোগ করছেন। আপনি কৃপা করে সান সেরে 
আমাদের সঙ্গে ভোজনে বসে আমাদের কৃতার্থ করুন। 
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শিবচপ্ণ বগলে] -প্রড়ু পনি বৃথা আমায় লঙ্জ। দিস্ট্ন। 
আমিজানি আ্াপনি কে! আপুনি আসরের মি জানতাম়। 
গনেছিলাম কলি যুগে হয়ং কুষু ও বলরাম বলভর্র এদং জগন্নাথ 
রূপে আবিভৃন্ব ছ.য়ছেন। এএন প্লেখথছি বলদ্ধের স্বয়ং গরভার 


নিত্যাদন্দ রখেও আব্ভুছি হয়েছেন কলির জীব উদ্ধার করতে । 
আপনি আমায় সেই মহামন্ত্র দান করুন যে মহামন্ত্র আপনি 


সন্দীপন খধির কাছ থেকে পেয়েছিলেন । 

_আমি এখন ব্রহ্মচারী | তীর্থ দর্শনে বের রুয়েছি। 
আমার কাউকেই মহামন্ত্র দানের অধিকার নেই। তবে নাম 
সকলই সকলকে শোনাতে পারে । দ্বাপর যুগে কৃষ্ণ এ্রমে 
বিভোর হয়ে রধারাণী ব্রজবাসীকে কৃষ্ণ নাম শুনিয়েছিলেন। 
যাধাভবে তিনি শ্রীকঞ্চ প্রণা আর বুন্দাভাবে তিনি না প্রচা- 
রিকা। তুম আমার সঙ্গে গাও _- 'ভজ কৃষ্ণ, ক কৃষ্ঃ, লহ 
কুষ্ণের নামরে। যে জন আমার কৃষ্ণ ভজে সে হয় মোঘ্স 
প্রাণ রে? 

ছুপুরে দামোৰর পাগ্ডার বাড়ীতে সমন্বরে কৃষ্ণ নামের 
রোল উঠায় আস পাশের মানুষ ছুটে এলেন এবং যাবা এলেন 
তারাও নিত্যাণন্দের মতো ছুহাত ভুলে কৃষ্ণ কীর্তন গাইতে শুরু 
করলেন। 

দামোঙ্র পাণ্ডার বাড়ী মুহুর্তে উৎসব মুখর হয়ে উঠলো । 
দামোদরের স্ত্রী রত্বাদেধী একা সামান্য কিছু রান্না কষেছিলেন 
ঠাকুরের কাছে ভোগ লাগানোর জন্য । নিভ্যানন্দ বঙ্গলেন-_ 
গৌসাই মাপনার বাড়ীতে যাব) এসেছে তারা সকলেই কৃষ্ণ 
প্রেমে বিভোর হয়ে ছুটে এসেছে । ছুপুরে তারা কি আপনার 
বাড়ীতে প্রসাদ পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে পারে না? 

দামোদর পাণ্ডা বললেন_মহারাজ। আমি আমার ছেলের 
পরিচয় পেয়েছি । শুধু একটি কঙ্কাল এমনভাবে নাচতে পাবে 
না দেখলে বিশ্বাস বন! যায় না। বুঝতে পেরেছি নাম সত্য, 
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নামী সত্য । পাগ্ডাগিরি করেও মনে এতদিন বিশ্বাস জাগেনি। 
আজ জেগেছে । আমার বাড়ীতে কৃপা করে যারা এসেছেন তার! 
সব।ই প্রস।দ পাবেন। আমি সব ব্যবস্থা করছি। 


তীর্ঘবাজ প্রয়াগ। সব্তীর্থে স্নান করলে যে ফল লাভ হয় 
এক তীর্থরাজ প্রয়াগে স্নান করলেই সেই ফল লাভ হয়। 
নিত্যানন্দ তাই ঠিক করলেন আগে প্রয়াগ দর্শন করবেন । 
ত্রিবেনীর জলে স্নান করে একমাস প্রয়োগে বাস করবেন তারপর 
করিছ্বার যাৰেন। 

নিত্যানন্দ একাকী পথ চলেছেন। খবর খবর দেওয় 
নেওয়ার জন্য বিভিন্ন স্থানে সরাইখান] ও চটির ব্যবস্থা রষুছে। 
এক একটি চটি কিংবা সরাইখানার দূরত্ব প্রায় গাচক্রোশ। এক 


একটি চটে কিংবা সবাই খানার কাছেই রয়েছে ছোট্ট সিপাহ- 
শাল], এবাই ঘোড়ায় চড়ে এন চটি থেকে আর এক চটিতে 
খবর 'পীছে (দয় । 


নিত্যানন্া ব্রন্মচাী চার হাত একটা বেঞের দণ্ড সঙ্গে নিয়ে- 
ছেন। বনপথ চলার এক মাত্র সম্বল এছ দণ্ড বালাঠি। 

একবার জনপদ পারু হলেই জঙ্গল। জজলে বাঘ, ভালুক, 
বানর এবং সপের বড় উপদ্ররণা। ডাকাতের দলও খননের মাঝে 
লুকিয়ে থাকে পথিকের সবস্য কেড়ে নেবার জন্তা। আবার কোন 


কোন সবাই থানা মালিক শিংবা সিপ!হশালারদের কেউ কেউ 
ডাকা'তর সঙ্গে জাড়ত থাকে? 


নিত্যানন্দের (চারু ডাকাতের ভয় নেই। সঙ্গে টাকা কডিও 
নেই (পোষাক পরিচ্ছদ ও নেই । নিত্যান্নন আপন মনেই মু 
শধগন গায়ে বনের মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলছেন যে গ্রামটি 
নিতা নন্দ দিনের গরথম সময়ে পাড় হয়ে এসেছে গ্রামের লোক 
ণিত্যানন্দকে বন্য পশু ডাকাতের গাত থেকে সাবধ]ন থাকতে বলে 
দিয়েছে ' এই অঞ্চলের মানুষ অনবরত যুদ্ধ বিগ্রহ লিপ্ত থাকতে 
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থাকতে মনের কোমঙতা একদম হারিয়ে ফেলেছে। 

নিত্যানন্দ হঠাত অশ্ববের খুষ ধ্বনন শুনতে পেলেন ' বনের 
নিরবতাকে খান খান কর ধুলা উডিয়ে এগিয়ে আসছে কয়েক- 
জন অশ্বাবোহী, নিতাানন্দের কাছাকাছি এসে একে একে অশ্বা- 
রোচ্ছী সৈনিকরা থেমে গেলো 

নিত্যানন্দক্ে প্রথম অশ্বারোহী সৈনিকটি জিজ্রেস করলো- 
কোথেকে আসা হয়েছ? কোথায় যাবে? 

নিত্যানন্দ উত্তর করলেন _ অনেক দূর থেকে এসেছি। 
প্রয়াগ তীথ দর্শন করতে যাচ্ছি। 

_-প্রয়াগে গিয়েকি হবে? তোমাদের ভগবান তোম!য় 
দর্শন দেবে। বড়লোক বানিয়ে দেবে! তার চাইতে আমাদের 
সঙ্গে চলো | তোমার যে শর$ এই শরীর সাধু সন্ন্যাসীর উপ- 
যুক্ত নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ কণার উপযুক্ত । 

_ স্থুস্থ দেহ সকল কাজেরই উপযুক্ত । অসুস্থ ও রগ্ন দেহ 
ফোন কাজের নয়। আপনার! আপনাদের সময় নষ্ট না কৰে 
দয়া করে এগিয়ে যান । শুধু বলের্দিন বন অতিক্রম করতে 
আমার কতট] সময় লাগবে । 

নিত্যানন্দের কথা শুনে অট্রহাসি কেসে ওঠে সৈনিকটি | 
লে সাধু, আমাদের কাছে কাফের বিধর্ণু বলে পরিচিত। 
কাফের ভ্ৃত্যা করলে আমাদের বেহেস্তের রাস্তা পরিক্ষার হয় 
হলে শুনেছি । এই নির্জন বন ভূমিতে তোমার রক্তে মাটি ভিজিয়ে 


দিলে কোন কাফের ভাজানতে পাবেনা । কিন্তু, বেহেস্তে 
অআখমার ভাতা অল দোয়া অপেক্ষা করনবে। 


বিধর্মী খুন করলে ন্বর্গবাস হয় এমন শ্োন কথা কোন 
ধর্স গুরু বলতে পারেন বলে মনে হুয় না। বিধর্মী অর্থের বিকৃত 
ব্যাখ্য। তোমাদের মৌলবীর1 করছেন। বিধর্মী কথার মূল অর্থ 
হলে যে ধর্ম মানে না। ধর্মকে শ্রন্ধা কবে না, ভালে] বাসেন]। 
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এক কথায় বিধর্মী হলে অধাগিক। আমাদের ধর্ম বল] হয়েছে 
বিধর্মীর ভেতর যে শয়তান লুকিয়ে অ'ছে তার বিনাশ ঘটাও। 
বিধর্মীঞ্চে খুন করে নয়, অধান্িকে খুন কৰে নয়, তার ভেতরকার 
অশুভ শক্তিকে বিনাশ করে ভক্তদের আলোকের পথে অধাথিক- 
কে ধর্ম পথে নিয়ে আসার জন্যই সাধু মন্থাত্মার 'আাবির্ভাব । সে 


জঙ্তাই গুরু করণ করা প্রয়োজন। আমরা সকলেই অপূর্ণ, 
এন্মাত্র তিনিই পূর্ণ। আল্লার যেমন কোন রূপ নেইঃ তেমনি 
ঈশ্বরেরও কোন রূপ নেই, ঈশ্বরকে আরাধনার স্ববিধার 
জন্বা হিন্দু নিজেদের পছন্দ মতো! রূপ কল্পনা করে ভগবানের 
আবরাধন1 করে থাকেন। ভেতরে যখন ভন্কানের বিকাশ ঘটে 
তখন "আর মূর্তি পুজার প্রয়োজন হয় না: আমার দিকে তাকিয়ে 
দেখো, তোমার আব আমার মধো কত মিল বরয়েছে' 
আমার ভাষা অ'লাদা, কৃণ্টি আলাদ, পেশা আলাদা; ধর্ম 
আল'ধা। কিন্তু, আমর! ম'নুষ 'এই আমাদের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। 
মাচষ মানুষকে ভালবাসাই শ্রেঠ ধর্ম । 
এক সৈনিক বললে]__-সাধু, তুমিতে। বেশ মন্জার কথা বলছে! ! 
অন্য কোন হিন্দু সাধু হলে এই নির্জন বনে মুসপমার সৈনিকদের 
তরবারী সামনে দাড়িয়ে ভয়ে কাপতো। অথচ তোমাকে 
ভেমন ভর পেতে দেখছিনী। তুমি কি মৃত্যুকে ভয় করোনা! 
.. মাগুষ মানুষ স্যটিও করুতে পারেনা, পালন করতেও 
পারে না) ধ্বংসও করতে পারেনা ঈশ্বরের ইচ্ছা বাতি 
একটি গাছের পতাও পড়েনা । ভোমরা আমা এষ্ট দেগুকে 
ধ্বংস করতে পাবো, ভোমার এই দেহও স্তাবিক ভাবেই হউক 
কিংবা অন্বাত্তাবিক ভাবেই ছুউক একদিন ধ্বংস হুবৈই: বিন্ত 
তোমার ভেতর যে পরমায্মা রয়েছে তার কখনো বিনাশ 
নেই। সেই পর্মাত্মা বখনে। অপবিত্র হয় ন]া। তাঁই আমিও 
আমার এই অনিত্য দেহ নিয়ে মোটেও ভবিন। ভাই ধন্ম 
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ছাড়া জীবনে সব বৃথা। সময় নষ্ট না করে এগিয়ে যাও' 
সৈনিকটি বললো৷__ সাধু তোমার কথা আমাদের খুবই 

ভালা লাগছে। সামনে যে চটি আছে সেখানে যে কয়েকজন 
সিপাহী রয়েছে তারা হিন্দু বিদ্বেধী। আমার মনে হর তোমায় 
'এরকা পেয়ে তারা ক্ছিতেই তোমাকে প্রয়।গ দর্শনের ম্বযোগ 
দেবেনা । তুমিবরং আমাদের সঙ্গে চলো অন্ত রাস্তা দিয়ে 
তোমাকে প্রয়াগের পথে বেশ কিছুটা! পথ এগিয়ে দেবো।। 

_উশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন । এই যে বললাম ঈশ্ব- 
রের ইচ্ছ! ছড়া একটা গাঞ্ছের পাতাও পড়েনা? আমাঝ যদি 
মৃতু! হয় তাহলে ঈশ্বরের ইচ্ছে:তই হয়েছে বলে ধরে নেবো । 

_তাই যদ হয় আমিযে আমার ঘোড়ার করে তোমাকে 
প্রয়াগের পথে এগিয়ে দেবার কথা বলছি সেটাও কি ঈশ্বরের 
হতে ইচ্ছা পারে না? 

_ নিশ্চয়ই হতে পাবে । তাই যদিহয় ধরে নিতে হবে 
ভগবান শ্রীরি আমার প্র়াগ দর্শনকে তরাঘিত করতেই আপ- 


নাদের পাঠিয়েছেন । 
শ্তাহলে আমার ঘোড়ায় আম্ন। সামনে যে চটি 


পড়বে সেখানে আপনার ঝরাতে থাকার ব্/বস্থা করে দেবো 
ভয় প/বেন না] আপনাকে জোর করে ইসলামের খিদ্মতগার 
বানাবে না। 

__সে ভন্ব আমার নেই, চলুন । 

নিত্যানন্দ জীবনে কখনে। ঘোড়।য় চড়েনি। ঘোড়ায় 


বসতে খুব অন্ত্রবিধে হচ্ছিলো । অন্থবিধে হুচ্ছিলে। সৈনি কটিরও 
কিন্তু, দক্ষ ঘোরসোওর়ার হওয়ায় স্বাদেই বেলা শেষে নিত্যান- 


নাকে নিয়ে চটিতে হাজিত হলে।। 
চটির সিপাহী বদল হয়েছে। নিত্যানন্দকে যারা সঙ্গে 


নিয়ে এসেছিলো তার। এই চটি ভাড় গ্রহণ করেছে আর পরনো 
বার ছিলে। তার] নতুন চটির উদ্দেশ্টে যাত্রা করেছে। নিত্যান- 
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নণ্দকে থুব ভক্তি শ্রদ্ধা করেই থাস্টার ব্যবস্থা করে দিলো । 
নিত্যানন্দএকাছাবী। নূর্যান্তির আগেই ফল-মূল খেয়ে যখন 
রাতে ধ্যান করছিলেন তখন সিপাহীর1 এসে ঢুকলো | বললো _ 
সাধুর অন্থুবিধা করলাম নাতো? 

_শানা। তোমরা তো আমর বন্ধুর কাজ করেছে। 
হেঁটে আসল আমার ছু-দিন জেখে যেতো । 

_ক্কাল আপনাকে আমি আরও কিছুট। পথ এগিয়ে দিয়ে 
অ।সবো । এখন আমাদের আপনার ঈশ্বরে কথা শোনান 

_ঈশ্বর-মাল্লতে ভাই কোন ভেদ নেই। ভেদ আমা- 
দের মানুষের মনে । তুমি মুসলমান । তোমার দৃষ্টিতে আমি 
কাফের, বিধর্মী । বিস্ত, তোমার মন তোমাকে আমার সঙ্গে 
খারাপ ব্যবহার করতে দেয় নি। তুমি যে একজন তীর্থযাত্রীকে 
তীর্ধে যাৰার ৰাপারে সাহায্য করেছে এটাই হড় ধর্ম । আমরা 
শত চেষ্টা করলেও একজন মানুষ তৈরী করতে পারবে! না। 
তাই আমাদের ধ্বংসেরও অধিকার নেই জামাদের ধর্মে যারা 
যুদ্ধ কবে দেশরক্ষার কাজে ব্যাপৃত থাকে তাঙের ক্ষত্রিয় বল 
হয়| (সে হিসেবেতুমিও আমার কাছে ক্ষত্রিয়। দেশরক্ষা 


কিংবা দেশ জয় জনগণের কল্যানের জন্তই কর। য় । বিন 


»ক্তপাতে দেশ জয়ের মহত্ব অনেক । ভারতে কত রাড। 
এসেছে, কিন্তু সম্রাট অশোককে কেউ তুলতে পারবে ন1। 


অশোক অনিংসারু তরবারী হাতে বিশ্বজয় করেছিলেন | সৈনি- 
করা নিতানন্দকে আরো কিছুট। পথ এগিয়ে দিয়ে গেল । 
নিত্যানন্দ ভীর্ধে এসে প্রথমে ত্রিবেণী লঙ্গমে সান কর- 
লেন । তারপর গেলেন ভরদ্বাজ মুনি আশ্রমে । শ্রীরাম 
বনবাসে যাত্রার সময় প্রথমে ভরঘদ্বাজ মুনির আশ্রমে এক রাত 
আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। 
পৌঁধ প্রার্বন উপলক্ষ্যে ত্রিবেনীতে পুন্ত নানের উদ্দে্ছে বছু 
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দূর থেকে য়েমন ভক্তের সমাগম হয় তেমনি বন পূর্ণারথা আসেন 
গ্রয়াগে মাঘ ভরত পালনের জন্তা। পৌষ পার্ম থেকে.শুর করে 
এক মাস প্রস়াগে প্রাতঃ শান করলে সহজ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল 
লাভ হয়। 

ছিন্দুরাজ! ও জমিদারগণ এই উপলক্ষে সাধু ও তীর্থব ত্রী- 
দের কম্বলঃ তাবু এবং অন্যান্য উপকরণ দান করে থাকেন। যারা 
একাকী তীর্থ ক্ষেত্রে আসেন তাদের থাকার জন্যও হ্িন্তু বান্গণ 


বিশেষ ব্যবস্থা করে থাকেন । তীর্থ ক্ষেত্রে আসার পথে মুসল- 
মান সৈনিক এবং ডাকাত দলের দ্বারা কোন কোন সময় তীর্থ 


যাত্রীগণ সশাস্ত হয়ে পড়েন । 'এমন কি যাত্রীদের সহ্থাঘতা 
করতেও হিন্দু বাজগণ বিশেব ব্যবস্থা অবলন্বন করেন | তা:দ্ 
ফিঝে যাবার পাথের এবং থাকা খাওয়ার বাবস্থা করে দেওসা হয় 

নিত্যানন্দ? ঠিক করলেন এই একমাস জেগে নাঝায়ণের 
নাম করে কাটিয়ে দেবেন ' ছুপুবে যদ্দি সুযোগ ভয় হাহলে একটু 
ঘুমিয়ে মেবেন নয়তে। এই একমাস লক্ষণের মতোই নিড্রাদেলীলে 
দূরে সরিয়ে রাখবেন! জক্ষণ যদি চৌদ্দ বছব নিদ্রাদেশীকে 
দুরে সরিয়ে রাখতে 'পারেন তাহূল সে একমাস পারলে ন। 
কেন? 

বিভিন্ন পাত] দিয়ে ছোট্র একটা] চাল্স] তৈরী করে নিতা'নন্? 
জপের স্থান ঠিক ক্রঙ্গেন। গ্রতোক্্িন বাতের “শষ প্রকবে 
ত্রিবেণীতে স্নান সেরে চালায় ফিরে এসে ধ্যানে বসতেন | বেলা 
এক গ্রহর অবধি জপ ধ্যান চলতে] । 

নিত্যানন্গ অযাচক বৃত্তি অবলম্বন করে এই মাঘ ব্রত পালন 
করবেন ঠিক করলেন প্রথমদিন বিকেলে এক ভক্ত প্রমাণ 
কষে বড একটি আপেল এনে দিয়ে গেলেন ছিতীয় দিন থে 
ফলের পান্থাড় জমতে থাকলে। ধ্যানের সময় কেযে কখন 
ফল দিয়ে যাচ্ছে তা মিত্যানল্দ জানতে পারছেন 511 দিনের 
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ইসলামক শালনে শান্তিতে বসবাস করতে পারবেন না তাই 
বেশ বদল করেছেন। আমরা কুরুক্ষেত্রে যাচ্ছি আপনি ঘদ্দি 
আমাদের সঙ্গে যেতে চান তাহলে চলুন; 

কুরক্ষেত্রও পরম তীর্থস্থান। এইস্থানে যেমার। যায় 
ইঞ্জের ববে তাঙ্ের ন্বগবাস হয়। তাই কুরু পাণ্ডব কুরুক্ষেত্রকেই 
তাদের যুদ্ধ স্থান ছিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। 

কিছুদূর গিয়ে ভাঙ্গ! একটি মন্দির | মন্দিবের উপয বিশাল 
বটগাছ উঠেছে । বট গাছের অসংখ্য শেকড়ে মন্দিরটি জীর্ণ 
দশায় পড়েও মাচিতে পড়েনি । মন্দিরের ভেতর একটি বড় 
পাথরের মৃতি। মৃতিটিরও ভগ্রদশা। হাতে একটি গদা। 
একটি বানর বললে! এটি বলরামের মন্দির। রাজা দৃর্যোধন 
তৈরী করিয়েছিলেন। বিগ্রটি মুসলমানংদর দ্বার! ক্ষতিগ্রস্থ 
হওয়ায় ভিন্বুত1 এটি ত্যাগ করেছেন। 

বলরামের মুতি ভাঙ্গার কথ শুনেই নিত্যানন্দের মধ্যে বল- 
রামের আবেশ হয়। তিনিভুংকার করে বলেন _ ওদেবু এতো।- 
বড় সাহস! এক্ষুনি লাঙ্গলে হস্তিনাপুর যমুনায় ফেলে দেবো । 
ওর] একদিন ধ্বংল হয়ে যাবে। ওদের আয়ু মান্রদেড হাজার 
বছর। দেড় হাজার বছর পর মুসলমানেরা যা্ধদের মতোই 
ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় ধ্বংস হবে । 

কুরুক্ষেত্র দর্শন কষে ছুর্যোধন যে সরোৰরে আত্মগোপন 
করেছিলেন সেখানে গেলেন। নিত্যানন্দ বানরদের বললেন 
প্রভৃঃ আপনারা কে আমি এখনো পরিচয় পাইনি । আপনাদের 
সঙ্গে চলতে গেলে আপনাদের বানব বেশ আমাদের অন্ববিধায় 
ফেলতে পারে । যদি অন্থবিধা না হয় আপনার মানুষের বেশ 
ধারণ করে আমায় তীর্থ দর্শনে সাহায্য করুন। 

নিত্যানন্দের কথা মতো তার] হৃজনেই সম্লযাসীক বেশ ধারণ 


করলেন। এক সন্ন্যাসী ধললেন-_ প্রভূ, আমি হগ্রমান আব 
ইনি বিভিষণ। আপনি তীর্ঘে চলেছেন দেখে মামা আপনাকে 
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শেষে যে ফল অবশিষ্ট থাকতো! সেই সব ফল ভোর রাতে স্নান 
সেরে সকল দেব দেবীর উদ্দেশ্টে উৎসর্গ করে নদীর তীবে এক 
স্থানে জমা রেখে আমসতেন। 

নিত্যানন্দের ইচ্ছে ছিলো প্রয়াগ দর্শনে করে হরিদ্বার লক্ষণ 


ঝেলা, ব্যাস গুহা; ব্রন্মাতীর্থ এবং বদরিকাশ্রম হয়ে বৃন্দাবন 
যাবেন । কিন্তু প্রয়াগে একমাস কাটানোর পর মনে হলো 
আগে শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীরাম চন্দ্রের জন্মস্থান দর্শন বরে তারপর 
অন্যতীর্থে গমন করবেন। 

প্রয়াগ থেকে নিত্যানন্দ প্রথমে হস্তিনাপুর এলেন । হস্তি- 
নাপুরেই ঝয়েছে পাণ্ডাদের শেষ সময়ের অসংখ্য সৃতি: হস্ভি- 
নাপুবের পুবানে। ইষ্ট*পাথর যেন তাকে দেখে বলে উঠেছে -- 
জয় রাম, জয়ঝাম। 


হস্তিনাপুরে মহারাজ যুধিষির মুনি ঝধিদের থাকার জন্ নয়ু 
দানবকে দিয়ে একটি মনোরম মন্দির গড়ে তুলেছিলেন । তৈরী 
করেছিলেন এক মনোরম উদ্ভান | সেই উদ্ভান এখন ছ্িংতর 
সাপের বাসভবন । নিত্যানন্দ সেই উদ্ঠানের ধুলি গ!বে মেখে 
নারায়ণ, নারায়ণ বলে উচ্চন্বরে কিছুক্ষণ বোর্দন পরলেন ' কাছে 
কোন লোক থাকলে নিশ্চয়ই নিত্যানন্দকে উন্মাদ বলে মনে 
করতে।। নিত্যানন্দ দেখতে পেলেন তুটো বানর গুটি ৩) তার 
দিকে এগিয়ে আসছে । নিত্যানন্দ তাদেরও গুণ।ম় আনলেন । 

বানর ছুটে] পরিষ্কার মানুষের ভাষায় 'ভজেস কবধলো-- 
বলভঙ্জ আপনার অতীতের কথা মনে পড়েছ বুঝি? 

- না ভাই, আম ভ'ব্ছি যেস্থানে ছুবাশ] ধোৌমা নারদ 
ধধি প্রভৃতির পদধুলি পড়েছে মাজ সেখানে সংস বৃশ্টিন বিরাজ 
করছেন। 

_ আপনি একটু ভালে] করে লক্ষ কমে ৭২৩ সৎ সাপ 
ও বৃশ্চিকেরা সকলেই এক একজন মহাপুরুষ পবিত্র স্থানে 
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সঙ্গ দিতে এলাম। আমাদের ইচ্ছে প্রভু শ্রীরাম চন্দ জন্মস্থান 
দেখে তারপর মখুবায় ঘাই। আপনার কী আদেশ? 

_ আপনারা আমার গ্রাণুম গ্রহন করন । আপনার! 
দুজনেই পবম ভাগবত । ছুজনেই অমর। দুজনেই ত্রিকালভ্ঃ। 
আপনার: আমায় যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানেই যাঝে। 

শ্রীরাম চক্দরের জন্মস্থান দর্শন করলে হুলে গভীর রাতে 
সেখানে যেতে হবে। যেখানে আপনাদের জন্ম হয়েছিলো, 
যেখানে রাজ দশরথের ঝাজপ্রাসাদ ছিলো সেখানে একটি 
মসজিদ গড়ে তোল হয়েছে। প্রভু শ্রীরাম, সীতা ও লক্ষণের 
বিগ্রহে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আম্মন। আমর এগিয়ে 
যাই । 

নিত্যানন্দ ওদের সঙ্গে রাত এক প্রহরে পর মসজিদের 
এলাকায় ঢুকলেন । কষ্টি পাথরেএ কারুকার্য খচিত থাম গুলো 
ছাড়। শ্রীর!ম মন্দিরকে সনাক্ত করার কোন পথ নেই। নিত্যানন্দ 
সেখানকার মাটি গ্রায়ে মেখে শ্রীরামের শোকে অনেকক্ষণ 
কাদলেন। 

হনুমান বলুলেন_- লক্ষণ ঠাকুর) চলুন আমর লরযুতে স্নান 
করতে যাই। মুললমানেরা একটু পরেই ভোবের নামাজ পড়তে 
আসবে । 

_- চলুন । 

সরযু নদীতে স্নান করে সরযু নদীর পাড় ধরে তিনজন এসে 
উপস্থিত হলেন গুহক চণ্ডালের বাড়ী । 

ইট পাথরের কোন চিহ্ুই নেই । রয়েছে একটি আদি- 
বালী গ্রাম? হনুমান বললেন__ প্রভু গুহক চগ্ডাল ছিলেন 
মহুধি বশিষ্ঠের পুত্র রাজা। দশরথ হরিণ শিক।রে গিয়ে তুল বশত: 
অন্ধ মুনির পুত্র সিদ্ধু মুনিকে তীরবিদ্ধ কয়েন গারপর সিন্ধু 
সুনির পরামর্শে ড়ার গ্নেছ অন্ধ পিতার কাছে পৌঁছে দিলেম। 


(১৭৩) 


অন্ধ মুনি বাজ] দশরথকে অভিশাপ দেন-_ পুত্রশোকে রাজা 
দশয়থের স্ৃত্যু হযে। 

রাজ। দশরথ অপুক্রক ছিলেন। অন্ধমুনির শাপ শুনে 
খুশীই হলেন 1 পুত্রশোকে অন্ধ মুনি ও ভার স্ত্রী দুজনেই প্রাণ 
ত্যাগ করলেন বাজা তিন জনের সৎকার করে ব্রহ্ম হত্যার 
পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কুল পুরোহিত বশিষ্ঠের আশ্রমে 
গেলেন! ূ 

বশিষ্ঠ তখন বাড়ী ছিলেন ন] তার বড় ছেলে তুলসী পাতায় 
তিনবার রাম নাম লিখিয়ে দশরথের প্রায়াশ্চত্য করান ! 
বশিষ্ঠ সন্ধায় ফিরে এসে পুত্রের এই কাজেব কথ! শুনে তাকে 
চণ্ডালরূপে জন্ম প্রহণ.করার অভিশাপ দেন। তার অপরাধ তিনি 
তিনবার দশরথকে রাম নাম লিথিয়েছেন। বশিষ্টের বরেই ত্রেতায় 
প্রীরামের দর্শন লাভ করে গুহক চগ্ডাল চগ্ডাল জন্ম থেকে মুক্তি 
লাভ করেন । এযে একজন আদিবাসী সর্দার এগিয়ে আসছে 
তিনি গুহুক চগ্তালের অবতার । আপনার ম্পূর্শে ও মুক্তি লাভ 
করবে ! | 

আদিবাসী সর্দারকে জড়িয়ে ধরে নিত্যানন্দ জয় শ্রীরাম 
ধ্বনি দিভে থাকেন নিত্যানন্দের বাহাজ্ঞানক্রমে লুপ্ত হয়ে 
আসে? হনুমান আদিবাসী সর্দারকে বললেন _ সর্দার, প্রভু 
ত্রেতা যুগের লীল। দর্শন করছেন 1 যতক্ষণ নাঁভ্ভান ফির আসে 
ততক্ষণ আপনারা শ্রীরাম ধ্বনি দিতে থাকুন । 

কিছুক্ষণ পর নিত্যানন্দের জ্ঞান ফিরে আসে । নিত্যানন্দের 
জ্ঞান ফিরতেই আদিবাসী পল্লীতে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়! 
স্ত্র-পুরুষ ভেদ জ্ঞান ভুলে গিয়ে গ্রামের সকলেই আনন্দে মেতে 
উঠেন। শ্রীপাদ নিত্যানল্দ সকলকেই কৃপা করেন। 

উপজাতি সর্দারের কাছ থেকে অন্তুমতি নিয়ে নিত্যানন্দ 
এমিয়ে চলেন দ্বারল্গার দিকে সঙ্গে হুন্ুমান ও বিভিষণ। 
দ্বারগায় পৌছে সমুদ্রে সান করেন। গ্রাকৃ্ণ নিমিত দ্বারকাকেই 


( ১৭৪ ) 


সমুদ্র গ্রাস করায় মাক্ষেপ প্রকাশ করেন। 

প্রভাস তীথে এসে নিত্যানন্দের আবার বলরামের আবেশ 
হয়। ব্রাহ্মপরূপী বিভিষণ ও হনুমান অনেকক্ষণ চেষ্টা করতে 
থাকেন নিত্যানন্দের চেতনা ফিবিয়ে আনার জন্যা। তারা দেখতে 
পান নিত্যানন্দের হাত পা যেন ক্রমেই শরীরের মধ্যে ছুকে 
পড়ছে । মনে হলে। হাত ও পায়ের অর্ধেক অংশ শরীর ঢোকার 


সঙজে সঙ্গে চোখ মুখের আকৃতিও কেমন যেন বিকৃত হয়ে 
পড়েছে। 


হনুমান ও বিভিষণ এবার বুঝতে পারলেন প্রভাস তীর্থে 
শ্রীকফের বৃন্দাবন লীলা শুনতে শুনতে বলরাম ও শ্রীকৃষের 
শরীর কুর্মাকৃতি হয়েছিলো শুধু তাই নয়, দ্ব।রে সৃভত্রী দ্বারবক্ষক 
হিসেবে কাজ করেছিলেন। 

দবেবধি নারদ যখন স্ভদ্র। হরণ পৰ সত্যভামাও রুক্স্িনী 
সহ শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে শোনাচ্ছিলেন তথন স্ভদ্রার দেছও লঙ্জায় 
কুর্মকৃতি হয়েছিলো । 

দেবধি নারদ সহ্ছ সকলেই এই অভাবনীয় ব্যাপাবে বিস্মিত 
এবং কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে পড়লে। ৷ দেবধি নারদ পুনরায় বিষুর 
মহিমা কীর্তন শুরু করলে শ্রীকৃষ্চ, বলরাম ও সুভদ্র। পুৰাবস্থায় 
ফিয়ে আসেন। 

দেবঘি নারদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই বিকৃত আকার ধারখের, 
কারণ জিজ্ঞেন করলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (বলেছিলেন কলি যুগে 
জগন্নাথ, বলবাম এবং শ্ুভদ্র। রূপে স্বয়ং পুরীতে এই আকৃতিতেই 
তার প্রকাশিত হবেন। 

নিত্যানন্দের পূর্ব কথা স্মরণ হওয়াতে প্রভাস তীর্থে ছ্বাপন্থ 
যুগে যে অবস্থা হয়েছিঞো লে অবস্থাই নিত্যানন্দের হয়েছে। 

বিভিষণ ও হৃন্ুমান তখন এবিষুর চব্বিশ অৰভারেৰ মহিম। 
কীর্তন শুরু করলেন । কিছুক্ষণের মধ্যেই নিত্যানন্দ ম্বাভাবিক 
অবস্থায় করে এলেন। 


(১৭৫) 


নিঙ্যানন্দ স্বাত।বিক অবস্থা ফিরে পেয়ে ছুজনকে জিজ্ঞেস 
করলেন ভাগবতগণ, আমি কি কোন অন্তায় করে ফেলেছি! 

হনুমান হাত দ্োর করে বললেন গোসাই প্রভাস তীর্ঘে 
অত্যন্ত গোপনে ভগবান শ্রীকৃষঃ কলিযুগের আবির্ভাবের ইঙ্গিত 
দিয়েছিলেন । শ্রী ব্যাসদেব মহাশয়ের কৃপায় আমরা সে তথা 
জানতে পেরেছিলাম । আজ আপনার কৃপায় দ্বাপর যুগের হ্যা 
লীলা নিজ্জ চোখে প্রত্যক্ষ করে নিজেদের ধন্য করলাম | 

শৈশব কালেই বৃন্দ।বন দর্শনের আশা জেগেছিলো। বন 
দিনের সাধ পূর্ণ হলো । বুন্দাবনে দ্বাদশ বন ও উপবন রয়েছে 
একবার শ্রীকৃষ্ণের লীল। ভূমি ঝোপ ঝাড় আর কাট1 গাছ 
তরপুবর। 

যমুনণ নদীতে সান কৰে প্রথমেই নিত্যানন্দ মদন গো'প'ল 
মনির দর্শন করতে গেলেন: মর্দন গোপাল অন্নিক বুন্দাবনের 
শ্রেষ্ঠ মন্দির। রাজপুত রাজগণ .সকলেই নিজ্জের সা'ধা মন্তো 
সাঙাযা জিয়ে মন্দিরকে এশবর্ষযময় করে তুলে ছন' সাত্ত তল 
মন্দির। লাল পাথরে নিশ্সিত। চারিদিকে শ্-উচ্চ প্রাচীর । 
বিরাট ফাটকের দ্বার ।- 

বৃন্গাবন কৃষি প্রধান এলাকা । কুষি জ'বিদেরই বাস। 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা ভূমি দশ্ন করতে ভারছ্ে টিভির 
স্থান থেকে প্রচুর তীর্থ যাত্রীরা আর্সেন। মদন গোপাল সন্দির 
দর্শন করেন । কেউ কেউ কণ্ঠ করে দ্বাদশ বন? চবিবশ উপবন 
ঘুরে দেখতে চেষ্টা করেন 
নিত্্যানন্দ নৃন্দাবলে পৌছানোর পর হনুমান ও বিভিষণ বিদায় 
নিয়েছেন | বলেছেন শ্রীপর্বতে পুনরায় সাক্ষাৎ হবে: 
একা ভয়ে নিত্যানন্দ যেন আকোঁ বেশ করে ব্রঙ্ল্ীলার 
মাধুর্য উপলদ্ধির স্থযোগ পেলেন। 

বুন্দাবনের সামানা দূরে দ্বাপর যুগে বিরাট তাল বন 
ছিলো। দ্বাদশ বনের প্রায় প্রত্যেকটি গাল গাছে গাছে মৌমা- 


( ১৭৬ ) 


ছিরা হাসা বাধতে | বৃন্দাবনে মধুর লৌভে দূর-স্থান থেকে 
ছুটে আসতো মধু আহ্বরণকারীর দল। নিতশানন্দ তাকিয়ে 
দেখলেন মাঝে মাঝে কোন বাড়ীতে তাল গাছের উচু শির দেখা 
গেলেও কোথাও বাগানের চিহ্ন মাত্র “নই । তাজ বন ধ্বংস 
হয়ে গেছে। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেখানে কালীয় নাগকে দমন করেছিলেন 
ভার পাশেই ছিলো বিশাল কালীদহ হৃদ। এখন হুদের চিহ্ন 
মাত্রও নেই। কোথায় কালীয় নাগকে দমন করেছিলেন? 
নিত্যানন্দ যখন মনে মনে একথ1 ভাবছিলেন তখনই (দেখতে 
পেলেন শ'গজ দূরে এক গাছের নীচে বিশালকায় এক সাপ 
ফন। উচু করেছিস হিস সরে আর গাছের পাখী গুলো ভয়ে 
চিৎকার শুরু করে দিয়েছে। 

নিত্যানন্দ বুঝতে পারুলেন দ্বাপর যুগে এখানেই ছিলো 
কালীদহ সাগর | আজ হুদের চিহত শা থাকলেও পানায় ভরা 
ছোট্র একটু জলাশয় এখনে] কালীদহের অস্তিত্ব বহন করে 
চলেছে | নিত্যানন্দন দু-কা'ত তুলে প্রণাম জানালেন কালী নাগের 
উদ্দশ্ট্যে । 

গোপ বালকেরা এখনো গোবদ্ধন পব্তের আশ-পাশ 
এলাকায় গোচারনে যায়। গোবদ্ধীন পাহাড়ের টপর পুণ্যা- 
থগণ যায় না। পুণ্যা্থীগণ গোবদ্ধন পবতকে সাতবার প্রদর্গিগ 
করে অক্ষয় গোলক বাসের কামনায় গে।বদ্ধন পরিত্তমা করেন 

নিত্যানন্দ দেখলেন মাঝে মাঝেই গরুর পাল 'গাবর্দান 
পাহাড়ে কাটা ঝোপকে উপেক্ষ। করেই উপরে উঠে যাচ্ছে 
রাখাল ব।লকগণও বিন্দুমাত্র সংকোচ না করে পাহাড়ে বার বারই 
উঠা নামা করছে। 

এক ভক্ত মাটির অপবিসর রাস্তায় দাগ কেটে আভভুমি 
প্রণত্ডঃ হয়ে আব।র মাথার পাশে দাগ দিয়ে শামুকর মতে] গোব- 


স্রীপাদদ নিত্যানন্দ লীল৷ কথা--১২ প্রদীপ আচার্য] 


দ্বান পরিক্রমার শ্রচনা করেছেন । গোবর্ধন সাতবার প্রদক্ষিণ 
লরতেই হয় তো এ ভক্তের সারাজীবন কেটে যাৰে। হুয়তে। 
সাতবার পরিক্রমার স্বযোগও ন1 পেতে পারেন । আবারু ব্াধা- 
রখণীর কুপ। হলে এক মুহুর্তেই সাতবার পরিক্রমার সেঁভাগা 
অর্জন করতে পারেন। বৃন্দাবনে রাধারাণীর কৃপানাহলে 
কিছুই হয় না। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও রাধারাণী ভূতলে অবতীর্ণ হবেন। 
তাই ভূতলকেও গোলকের মতে! নয়নাভিরাম করে তুলতে বৃল্দা- 
ৰন, যমুনানদী ও গোবদ্ধন পৰ্তকে মর্তে অবতরণের ব্যবস্থা কর! 
হলো। 

দ্রোনাচল পঞতের পুত্রবূপে শালালী দ্বীপে গোবর্দন পর্বত 
প্রকটিত হুলেন। সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মসধি পুলস্ত্য গোবর 
পরবতকে কাশী ধামে নিয়ে আসার জন্য ভফ্রোন পবতের কাছে 
আবোণ জ।নালেন। 

মুনির শাপ ভয়ে ভীত দ্রোন পৰত পুত্তকে মুনির হাতে 
সমর্পন করার সিদ্ধাস্ত নিলেন। পুলস্ত্য মুনি গোবদ্ধনকে কাশী 
ধামে নিয়ে যাবেন শুনে গোবদ্ধীন তার দেতকে আট যোজন 
(৬৪ মাইল) লম্বা! পাচ যোজন (৪* মাইল) প্রস্থ ও ছুই যোজন 
1১৬ মাইল) উচ, করেন । মুনিবরকে বলেন মুনি যদি তাকে 
নিয়ে যেতে পারেন তবে তার কোন আপত্তি নেই| কিন্তু 


কোথাও নামাতে পাবেন না। যেখানে নামাবেন সেখানেই 
গোবষদ্ধন থেকে যাবেন। 
পুলস্তা মুনি বিশাল গোবদ্ধনকে হাতের উপর উঠিয়ে 


অনায়াসে কাশীর পথে চলতে লাগলেন । 

জ্রমে মুনিবর এসে হাজির হলেন ব্রজমগ্ডলে। ভগবান 
শ্রীহরির ইচ্ছেতেই ্ূর্ধ তখন পাটে বসেছে। মুনিবর সন্ধ্যার 
সময় আগত দেখে গোবদ্ধন পর্তকে নামিয়ে রেখে সন্ধ্যা" 


€ ১৭৮) 


আহিক সেরে নিলেন। তার পর গ্রোবর্ধমকে *ওঠাতে চেষ্টা 
করলে গোবদ্ধন মুনির প্রতিভার কথা স্মরণ করিয়ে দ্িলেন। 
পুলস্ত্য মুনি বুঝতে পারলেন গোৰদ্ধনের কাশীতে যাবার ইচ্ছে 
নেই 1 মুনিবর তখন ভগ্ন হৃদয়ে কাশীধামে ফিরে এলেন আর 


গোবদ্ধন ভগবান শ্রীকৃষ্চর লীল| দশরনের বাসনায় ব্রজমগুলে 
থেফে গেলেন, 
নিভ]ানন্দ মনঃশ্চক্ষে দেখতে পেলেন যে সমস্ত গোপ বালক 


ও গো-পখল গোবদ্ধনের উপর চড়ে বেড়াচ্ছে তারা সকলেই 
এক একজন মহাখধষি এবং গো-লোকের গোপ বালকবুন্দ। 
এর গোবদ্ধন পান্াড়ে চড়ে বেড়ানোর ছলে গোবদ্ধনের সঙ্গে 
খেলা করছেন। নিত্যানন্দ গোবর্ধনঃ গোপবালক এবং গরুর 
পালকে গ্রণম জানিয়ে গে'বর্ধন পরিক্রম। শুর করেন, ক্রেমা- 


গত তিনদিন তিন রাত্রিতে গোবদ্ধনকে সাতবার প্রদক্ষিণ 
করেন । 
গোবর্ধন পাহাড়ের সামান্য দূরেই মানসগঙ্গ৷ এবং চক্রুতীর্ঘথ, 


দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের পালক পিতা-মাতা শ্রীনন্দ ও যশে!দ।র একবার 
গজ স্নানের খুব ইচ্ছে হয়। গঙ্গা স্নানের জন্য শ্রীনন্দ যশে'দা 
এবং ক:য়কজন বৃল্দাবনবাসী গঙ্গার উদশ্যে যাও; কূরন। 
বৃন্দাবনকে ধন্য করেছেন যমুনানদী। গঙ্গী বদ্দাপন থেকে 
প্রায় এক সপ্তাঞ্থের পথ । পথে যেমন গভীর অরণ্য রয়েছে, 
পশুর আক্রমনের ভয় ঝ»য়েছে তেমনি রয়েছে দস্থাদের উপদ্রব । 
ভগবান শ্রীকৃষ পরমকরূণাময় উক্তির বাঞ্ছ। পূর্ণ কবাত 
তিনি সদা তংপর। পালক পিতা মাঠ ও বৃন্দ।ন্নবাসীবু পথ- 
শ্রমকে লাঘব করতে তিনি গঙ্গা দেবীকে ম'হ্ব'ন করলেন! 
শ্রীকুষচর আহবান মাত্র শঙ্গা দেবী মকরু বাহিনী হয় 
নন্দ ও যশোদাকে দন দিলেন । শ্রীকফ্ের পিতা মাতাকে ধঙগ- 
লেন দেখুন, আপনাদের মনোবাছ্থ] পুর্ণ করতে গঙ্গা দেবী শয়ং 


বৃন্দাননে এসে হাজির হয়েছেন। আপনার] এখানেই সান 
করে গঙ্গা! মানের অক্ষয় পৃণ্য লাভ করুন । 


(১৭৯ ) 


মিত্য।নন্দ গোবর্ছান পরিক্রমার সময় কখনো কখনো প্রেম- 

রসে বাহাজ্ঞান শুনা জয়ে ধুলায় গড়াগড়ি দিয়েছেন! কোন 
কোন রাখাল কালক শ্তি/াননোর এই অবস্থা দেখে গেসে 
উঠেছে! আবার কোন কোন গো বালক নিজে গামছা দিয়ে 

নিত্যানন্দের গায়ের ধুলো ঝেড়ে দিয়েছে । 

নিত্যানন্দ গরথমে মানস গঙ্গায় আম করলেন | ভারপর 
চক্রতীরর্থে গিয়ে সেখানেও স্বান কনে চত্রেশ্বরকে দর্শন কনে 
একটা নিম গাছের নীচে বললেন | এক গোপী এসে তাকে 
গবা ঘি মাখানে! রুটি আর তরকারী নিত্যানন্দকে খেতে 


দিলেন। বিশুদ্ধ ঘি এর গন্ধে স্থান্ট। ভরপুর হয়ে উঠলে] 
রুটিগুলো যেন এইমাত্র আগুনের আচ থেকে নামানো হয়েছে। 


নিত্য।ণন্দ বুঝতে পারলেন বৃদাাবনে অন্থরুহ রাধারাণী ও গোপী- 
দের থেল] চলে। এও হয়ত কাধারাণীরই অহৈতুকী কুপা। 
গে!প্ট বেশে ক্ষুধা ত্রন্মচাবাীক্ে আহ্বানের ব্যরস্থা করে দিলেন। 
নিত্য।নদ্দ নমে। নারাজ়ণ বলে মুখে রুট তরকারী দিলেন । 
তারপর বুপ্দবন লীপার কথা স্মরণ ঞরেই খেতে শু করলেন। 
খাওয়া প্রায় শেষ এমন সময় নমো নারায়ণায় সম্বোধন শুনে 
চোখ.মলে তাকিয়েই ,দখচলন বৈচ্যানাথধামে দেখা নির্মল ভারতী 
হ।সি মুখে দাড়িয়ে আছেন উন্বুরে নিত্যানন্দও বঙ্গলেন নমে1 
মারায়ণায়। 
বৈগ্ভনাথধামেই নিম্মল ভারতী শৃরঙ্গেরী মঠের শংকরাচার্ষের 
কাছ থেকে সন্গ্যাস নিয়েছিলেন । তিনিও শুজেরী মঠে ফিকে 
তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশে বের হুয়েছেন। নির্মল ভারতীর সঙ্গে 
কিশোব কুবেবের সৌঁনার্দ স্থাপিত হয়েছিলো কয়েক দণ্ডের 
মধ্যেই | তারপর কুৰের সম্পর্কে মব শংকরা চার্যই যখন ৰিক্বাট 
আশার কথা ব্ক্ত করলেন তখন ব্রহ্মচারী নির্মল চৈতন্তা মনে 
মনে কিশোর কুবেবের, প্রতি শ্রদ্ধার নতজানু হুয়েছিলেন। 
নিতানলা খাবারের পাব্রটি একট] পাথরের উপর রেখে 


(১৮) 


নির্মল ভারতীকে আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন । কয়েক মাসের 


ব্যবধানে ছু -জনের বাস্থিাক পব্িবন্ভন ঘটলেও অন্তরের 


দিক থেকে একজন নির্মল আর একজন আনন্দ পূর্ণ হয়ে 
গেছেন । 


নিতারন্দ বললেন মহারাজ স্বাধারাণীর প্রসাদ । যদি 
আপত্তি না থাকে তা হলে গ্রন্থণ করন। 


নির্মল ভারতী বললেন ব্রহ্গচাবীজী, আমি সন্ন্যাসী হলেও 
ছ্ৈতা-দবৈতা মতে বিশ্বাসী । রাধারাণীই আমার কাছে শক্তি, 
ব্রন্ম। প্রসাদ দাও । 

_-আমার দক্ষিণে যাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিলে । হবে 
ছিলাম দক্ষিণ শেষ করে ভারপর হরিদ্বার সন্থ অন্তাগগ তীর্থে 
যাবো ' আপনাকে পেয়ে খুবই ভালো! হলো । আপনি যখন 
আশ্রমে ফিরৰেন আপনার সঙ্গেই যায়! যাঁবে। 

_এযাজায় আমিও বুন্দাবন থেকেই শ্রমে ফিরবো । 
তারপর তোমার সঙজেই না হয় পুনরায় ভ্রমণে বের হওয়া যাবে। 
চলে বিশ্রাম ঘাটে গিয়ে বিশ্রাম করবে। 

_ চলুন । 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ কংসকে বধ করে (সনে বিশ্রাম 
নিয়েছিলেন সেটাই বিশ্রাত্তি ঘাট ৰা বিশ্রাম ঘট বলে প্রাসদ্ধ' 
পবাণের মতে সংসারের ত্রিতাপ জ্বালায় জর্তারিত মানুষ 
এখানে বিশ্রাম নিয়ে ত্রিহ্কাপ জ্বালা থেকে মুক্তিলাভ করেন । 

বন্দাবনে ভগবান ত্ীকৃষ্ের সময়ে চবিবশাটি ঘাট 9 ববখটি 
তীথ-স্থানে পরিণত হয়েছিলো । মথুরার আকৃতি থানিকট। 
পঞ্পের মতো । পদ্মাকৃতি মথুবাব কর্ণিকাতে শ্রীকেশব  পুৰ 
দিকে স্ত্রীবিশ্রান্ি দেব. পশ্চিম দিকে গোবধনবাসী শ্রীহণি, 
উত্তরে শ্রীগে!বিন্দ | দক্ষিণে ব্রীবরাহদেব বিরাজিত আছেন | 

শ্রজ্জ মণ্ডলের আট দিকে ভগনান বিষু চবিবশরূপে বিরা- 
জিত 1 নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ। প্রয়োগ শ্রীমাধব। মন্দা 
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জী মধুস্দন | বিষুঃ কাক্কীতে শ্রীবরদরাজ | মায়াপু:র শ্রীহুরি । 
আনন্দারন্তে শ্রীবাহ্থদেব | মথুরাতে শ্রীকেশব দেব | 

নির্মল ভারতী বলতে থাকেন - নিত্যানন্বজশী চ ববশ ঘাট, 
ছাদ ধন ও চবিবশ উপবন ভ্রমণ করে তোমায় নিয়ে দক্ষিণে 
যাত্রা করবে! | দক্ষেণের তীথ স্থান তোমায় দেখিয়ে দিয়ে 
তোমার সংগেই হুরিদ্বার খধষিকেশ যাবো । তারপর যর্দ বৃন্দা- 
দেবী কৃপা করেন বৃন্দারবনে আবার আনবো | 

ভগব।ন শ্রীকৃষ্ত শরতকালে বৃন্দ।বনে রাললীলা সংগঠিত 
করেছিলেন। বাসললার গুহা কথা নারদ খধির মুখে বলরাম 
জানতে পেরে তার মনে সাধ জেগেছিলো রাসলীল। করাবর। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায়। গোপীবা শ্রীকৃষ্ণ বিরহে কাতরা । 
গোপীঙগের মনোরগীনের জন্য তাত্দর মন থেকে বিরহু ব্যাথা 
উপশমের জঙন্ত বসন্তকালে ৰলরাম রাসলীল! করেছিলেন । 
গোপীর1 সেই রাসলীলার অপাথির ' আনন্দ লাভ করেননি । 
তাদের গ্রীকঃৎ বিরহের শোক আরো দ্বিগুণ মাল্রায় বদ্ধিত 
হযেছিলে!। 

কোন কোন ,গোপী যারা বলরামকেই তাদের প্রাণনাথ 
বলে জানতেন শুধু তারাই প্রেমরসে পরিপূর্ণ হলেন। 

নিত্যানন্দ এবং নির্মল ভারতী বৃন্দাবনের তীর্থ ঘুঝতে ঘুরতে 
(সই ঝাসস্থলিত উপনিত হলেন । তার মধো বলরামের আবেশ 
হলো1। নিত্যানন্দ বৃন্দাবনের অপাথির লীলল] তার মানস পটে 
উদয় হলো । তিনি দেখতে পেলেন মরিদরাপানে তার বিশাল 
চোখ ছুটি ঢুলু ছুলু। তাকে ঘিরে শত শহস্র গোপীগণ নাচে 
গানে মন্ত। তাদের কারো গায়ে কাপড় নেই। কারো পর- 
নের কাপড় পরস্ত খুলে গেছে। কারো খোপা থেকে ফুলের 
বেনী ঝঝে পড়েছে । কারো শরীর ঘাংম সিক্ত হয়ে উঠেছে । 
কারে! চোখের কাজলে মুখে কালটর দাগ পড়েছে। কিন্ত 
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গোপীরাও আনন্দ রস পান করতে করতে আনন্দ ঘন বিগ্রহ 
পরিণত হয়েছে। সকলেই বাহিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেও মায়ার 
প্রভাবে অঙ্গ গ্রত্ঙ্গ সঞ্চ'লনের সাথে সাথে নাচ গান ঝরে 
চলেছেন । 


নির্মল ভারতী বার লারু ডেকে সাড়া না পেয়ে নিত্যানন্দের 
গায়ে ধাকা দিলেন। নিত্যানন্দের মানস পট থেকে অনৃন্ত হয়ে 
গেলে দ্বাপর যুগে বুন্বাবনে বসন্তক'লে অনুষ্ঠিত বলব।মের রাস 
উৎসব । নিতানন্দ মনে নিমর্ষ হলেন। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করেছ্ছিলেম দৈৰকীর ঘরে কংসের 
কারাগারে | তখন ভাদ্র মাস কুণ্র পরক্ষর আসাম তিথি । 
গভীর রাত্রি। তখন প্রচণ্ড ঝড় বুণ্ি হচ্ছিল | কারা-বক্ষরা 
ছিলো গভীর ঘুমে অচেহন 

শিশু ভূমি হবার পরুই দৈলকী এনং বম্ুদন দেখতে পেলেও 
চতুর্ভজ নণবাযণ সামনে দাড়িয়ে আছেন। হল্ুদহ ও দেবীর 
সম্তান-ভাব দূর হয়ে গেলো | ভতি ভরে নাধায়ণকে প্রণাম 
জানালেন নারায়ণ বঙ্গলেন তোমা আমায় গকুলে লন্গার- 
জের ঘরে বেখে এসো । যশোদার সগ্যজাত শিশু কনা! 
কোলে নিয়ে কারাগারে ফির এসো । 

নারাখুণের কথানুযায়ী লস্থদেব সদাজাত শিশুকে যশোদার 
পাশে রেখে যশোদার শিশু কন্যাকে নিয়ে (করে এলেন, 
প্রহুরীরা জেগে উঠলো, প্রকুন্দি শাত্ত হালা শিশুর কানা শোনা 
গেলো কংস এসে অষ্টম গর্ভজাত সন্ত।নকে বন্যা! 'দখে প্রথমে 
বধ করতে ন। চাইলেও পরে টৈবমায়া মনে করে যেই আছড়ে 
মারতে যাবেন এমনি শিশুবশী মায়া দৃশ্য হয় গলো । যাব! 
সময় বলে গেলো ত্তা,ক যে বধ স্রবে সে গকুলে বড় হচ্ছে । 

কংল টদত্যযদর আদেশ দিলেন গফুলের সদ্যভ্া্& মব শিশু- 
দের হত্যা করার জন্য: প্রথমেই পাঠালেন পুতনা নামক 
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বাক্ষণীকে। পুতন! স্তনে বিষ মেথে পরুমা স্বৃন্দৰী মেয়ের বেশ 
ধরে শিশুদের বিষ'ক্ত স্তন পান কিযে বনু শিশুকে হুত্তা। করে | 
পরে শ্রীকৃষ্ণকে, হত্যা করতে এসে নিজেই নিহত হলো । 

শুধু গকুলের নয় মহারাজের বাডিওরকটা ঝাপে পরদ্দণত 
হয়েছে, । মাঝে মাঝে উট সেখানে গিয়ে কাটা গাছের পাতা 
খায় | গ্রাম বাসির] শুনেছে কটা ঝেঁপের কাছেই নণ্দ মহা- 
রাজের বাডী। গখানেই ভগবান গ্রীক কিছুদিন যশোদার 
কোলে শিশুরপে লীলা করেছেন। 

নন্দ মহারাজের বাড়ী ওগ্রীকৃঞ্ণের শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত 
স্থান কাট] গাছের কোপে অনাদরে ঢাক] পড়ে রয়েছে দেখ 
কান]! পেলো নিঙ্যানন্দের। তিনি নির্সল ভারতীকে জড়িয়ে 
ধরে কাদতে কাদতে বললেন ভাই, ভগবানের শ্রীচরণ স্পর্শে যে 
স্থান পবিত্র হয়েছিলো সেস্থান কাটা ঝেঁপৈ ঢাকা পড়ে গেছে! 
এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিনা । তুমি একটা দ! গ্রাম- 
বাসীদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে এসো আমি এই স্থানট! 
পরিস্কার করবে।। 

নির্মল ভারভীর হয় ও নিত্যানপ্দের আলিজনে ফুলের 
অঞ্জে। কোমল হয়ে "গিয়ে ছিলো | তাবু চোখেও জল এলো । 
তিনি বললেন নিজ্যানন্দজী, দিল্লীতে মুসলমান রাজত্ব চলছে। 
মুসলমানদের আক্রমনে মথুর] ও বৃন্দাবনে শতাধিক মন্দির 

ংস হয়েছে। এই স্থানটিও তাদের দ্বার যাতে অপবিত্র ন! 

হয় সে জন্ঞই প্রকৃতি নিজেই এই স্থানকে সুরক্ষিত করে বেখেছে। 
তুমি হতাশ হয়োনা। চলো এই স্থানকে প্রণাম জানিয়ে 
আমরা এগিয়ে চলি। 

সূর্য মাথার উপরে 1 প্রচণ্ড গরম | ক্ষুধায় শরীর কাতর। 
নির্মল তারতি বললেন __ নিত্যানন্দজী চলুন কোন সন্দিরে গিয়ে 


প্রসাদ গ্রন্ছণ কথ্ি | 
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--ভারস্ভীজী গকুল এবং বৃন্দাবন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লীলায়্ 
পরম পবিজ্র হয়েছে। এখানে যার জন্ম গ্রহণ করেছে তারাও 
পর্ুম ভাগ্যবান ও ভাগ্যবতী । এখানকার অপাধিব লীলা 
দেখার জন্া ওত সিদ্ধ পূরুষও দেবগপ বিভিন্ন রূপে আবিভূত হন । 
এখানকার প্রতিটি ঘরুই দেব মন্দির । গোপসীদের স্বাতের 
খাবার মহা প্রসাদ। চলুন কোন বাড়ীতে প্রিয়ে অ'তিথা গ্রহণ 
করি । 

_ক্মামি সন্্য।লী ভুমি ব্রহ্মাচারী। আমাদের পক্ষে কোন 
স্ত্রীলোকের কাছ থেকে খাবার এমন কি ভিক্ষা গ্রহণ উচিত 
নয় স্ত্রীলোকের মুখ দর্শনও আমাদের পক্ষে অত্ান্ত অন্যায়। 

-আপনি যাদের স্ত্রীলোক ভাবছেন তারা প্রত্যেকেই 
সাক্ষাৎ গোপীর অংশে জন গ্রন্গ করেছেন। যে ফল মুল 
গ্রঙণ করছেনসে ওতে গুকৃতিরই দ'ন। আমাদের দেহও 
প্রকৃতির উপাদান দিকে গঠিত $ চলুন আমরা গ্রোপীদ্ধের কাছ 
থেকেই ভিক্ষা গ্রহণ করি। 


একটা টাঙ্গা আসছিলো । সম্যাসী দেখে টাঙ্গ! থেমে 


গেলো । এই টাঙ্গায় কযেন্স জন মহিলা । একজন নেমে 
প্রণাম জানিয়ে বললো প্রণাম । আমা মদন "গ'পাল দর্শনে 
গিয়েছিলাম । ফিরতে সন্ন্যাসী দেখে মনে হলো আমাদের পূজো 


সার্থক হয়েছে। আপনারা যদি দুপুষে আমাদের আতিথ্য গ্রহণ 
করেন তাহলে আমর) আরো খুশি হবে! । 


নির্মল ভারতী বললেন _- মা আমাদের মধ্যে এতক্ষণ যে 
বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিলো তারই প্রকাশ ঘটলেো। আপনাদের 
ভাষায়। আমি সন্্যাসী। আমি মদন গ্নোপাল মল্দিবেই 
যাবে। ভাবছি । আমার প্রিয় ব্রহ্মচারী ভাই চাইছিলে। আপ- 


নাদের সেবা । আপনার ব্রহ্মচারী মঞারাজকে সঙ্গে নিয়ে 
যান। 
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নিত্যানন্দ নির্দল ভারতীর কথায় মনে ব্যথা পেলেন। 
সাধারণ মানুষকে বুঝানে ক্টকর। একজন সন্মাসীকে কেন 


প্রকৃতি বিষয় বুধাঁতে পারলেন না সে বাথাই তাকে পীড়া দিতে 
লাগাল। 


নিত্যানন বললেন -_ মহারাজ আমরা তো দক্ষিণে যাবার 
জন্য তৈরী হচ্ছিলাম। আপনি কি আমায় ছেড়ে চলে যাবেন? 

_আমি আবে! সাতদিন বুন্দাবনে থাকবো । তারপর 
তুমি বদি দক্ষিণে যেতে চাও তোমাকে নিয়ে যাবো? তুমি 
যেখানেই থাকে আর আমি যেখানেই থাকি বাত এক গ্রহবের 
পর ইচ্ছে করলে মদন গোপাল মন্দিঝে আমাদের দখা হত 
পায়ে। আমি চলি নারায়ণ তোমায় মঙ্গল করুন | 

ভেতর থেকে নারী কণ্ঠের আওয়াজ এলো -- মহারাজ, 
আপনিও আমাদের সঙ্গে টাঙ্গায় চলুন। টাঙ্গায় গেলে খুব 
একট] সময় লাগাবেনা | 

নিতাানন্দ চালফের পাশের আসনে গিয়ে বসলেন। ভার 
মনের আশ1-_ তিনি গোপী ভবনে গোপটীদের সঙ্গে একবাত 
কাটিয়ে তাদের কাছ থেকে কুষ্ঞপ্রম প্রার্থনা করে আনলেন ' 

একটি বড় দালান বাচীর সামনে এস টঙ্গাপমণলা। 
চারজন মহিলা টাঙ্গা থেকে নামলেন। ভ্িনজন কুমারী । 
একজন বিবাহিতা । চারজনই ম্বন্দরী হলেও বিবাঠিতা মহিলা 
খুবই স্থন্দরী' পাতলা কাপড়ে ঘোমটা দেওয়া; সুখের 
অদ্ধেক অংশ কাপড়ের অ।ডালে ঢাকা' 

নিত্যানন্দ দালান বাড়ীর স!মনে গিয়ে মঠ্লাগণ নাজ- 
লেন' চালক আদাব জানিয়ে টাঙ্গা নিয়ে চলে গেলো | নিত্যা- 
নন্দ বুঝতে পারলেন ব।ড়ীর মালিক বেশ সন্থান্ত ব্যাক্তি: 

হুজন মহিলার হাতে কাপড়ে ঢাঞ্কা ছুটো। বড় প্রসাদের 
খাল | থালা ছুটে। রূপোর ঠতরী। 
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গ(চিলে ঘের1 বিশাল বাড়ীতে পরিচারক পরিচারিকার 
ছুটাছুটি শুরু হয়ে গেছে । অবগ্স্তিতা মহিল] মাথার ঘুমট] 
ফেলে ব্রহ্মচারী নিত্যানন্দক্চে হাত জোর করে প্রণাম জানিয়ে 
বললে _ ব্রহ্ষচারীজী আপনি আমার সঙ্গে আম্বন। আপনার 
খাকার ঘর দেখিয়ে দিই। 

নিত্যানন্দ দেখলেন সামান্ত দূরে আলাদা ঠাকুর 'ঘর। এক 
জন পরিচারিকা ঠাকুর ঘরের দরজা! বন্ধ করে মহিলার সামনে 
এসে প্রনাম জানিয়ে বললো-__ মা, ঠাক্রণ বিশ্রামের ব্যবস্থা 
করে এসেছি । 

নিত্যানন্দ জিজ্ঞেস করলেন কোন, ঠাকুর ? মহিলা উত্তর 
করলো-__ কৃষ্ণ কানাইয়।। 

তিন চারটে কক্ষ পার হয়ে খুব মুন্দর একটি কক্ষের সামনে 
এসে বললে! ব্রন্ষগারীজী এই আপনার বিশ্রামের ঘর | আপানি 
ছাতযুখ ধোয়ে বিশ্রাম লিন | আমরা আপনার খাবারের 
আয়োজন কৰি। 

নিত্যানন্দ ঘরে ঢুকে দেখলেন দেওয়ালে পটুয়াদের আকা 
বিভিন্ন দেব দেবীব ছবি । ভগবান গ্রীকৃষ্ণের বিরাট কিশোর 
বূপ। বৃন্দাবনে ও গ্নকুলে কিশোর কিশোরী জনই শ্রেষ্ঠ 
ভজন । 

খুব দামী পালস্ছে সুন্দর করে বিছানা পাত]। যেন তার 
আগমনের পথ! আগে জানতে পেরেই সুন্দর করে বিছানা রাখা 
হয়েছে বিছানার কাছেই বিরাট একটি স্ুবিণের চ'মড়া। 

পরিচারিকণ নিজ্ঞানল্দাক বঞ্পলো ব্রন্মচাবীজী বিছানায় 
উপর স্ৃরিণের চামড়া ও কম্বল বিছিয়ে দেবো ? আব ঘর্দি কোন 
সংস্কার না থাকে তা হলে এই বিছানায় বিশ্রাম নিতে পা1বেন। 
এই বিছানায় আমরা নিজের] কেউ বমসিনা। সাধু সম্তভ এলে এই 
ঘবে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। 
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কাসের বড় একট পাত্রে জল নিয়ে হাঞ্জির হলো এক 
পরিচান্িকা। বললো-__ মা, ব্রহ্মচারীর পা ধোয়ার জল 
এনেছি । আপনি আদেশ করলে পাধুইয়ে দিতে পারি। 


নিত্যানন্দ ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন __ না, না, আপনা- 
দের আমার পাধুইয়ে দিতে ছবেনা। বরং স্থান দেখিয়ে দিলে 


আমি নিজেই গিয়ে ধুয়ে আসতে পারি। 


গৃহকভাঁ বললে! আমার নাম চক্্রাবলী। স্বামী আমায় 
চন্দ্রা বলেই ডাকেন । আপনি সাধু মান্ুঘ। আপনার পদসেবা 
করলে আমাদের পুণ্য হবে। আপনার আপত্তিকেন? পরের 
উপকার করাইতো৷ আপনাদের ধর্ম। লবঙ্গ, তুমি একটা পাত্র 
নিয়ে এসো । আমি ব্রহ্ষচারীজীর পা ধুইয়ে দেবো । 


নিত্যানন্দ দেখলেন চক্দ্ার কাজে বাঁধা দিয়ে তার নে বন? 
হবে । সাধুর সেবায় পুন্য হয় একথা সবাই জানে। বৃন্দাবন 


রাধারাণীর কৃপা না হলে কৃষ দর্শন হবে না। নিত্যানন্দ চুপ 
করে রইলেন চন্দ্রা বড় একট। পেভলের শান্রে নিত্যানন্দের পা 
ছুটো ধরে গোলাপ জে পা হুইয়ে দিলো, নূতন একটা গামছা 
দিয়ে ছুটো পামুছ্িয়ে দিয়ে বলল আপনি খাটের উপর আরাম 
করুন। আমি এক্ষুণি আসছি। লবঙ্গ তুমি ব্রহ্মচারীজী এবটু 
সেবা করে।। 

নিত্যানন্দ বাধা দ্িলেগু লবঙ্গ তিন্দুম'ত্র কর্ণপাত না করে 
নিত্যানন্দের পাুটো টিপে দিতে লাগলো নিত্যানন্দ মনে 
মনে বললেন - ছে কুঝ্ তুমি আমায় নিয়ে একি লীলা শুক 
করেছো 

কিছুক্ষণের মধ্যেই চন্দ্রা পাথরের একটা বড গ্লাসে গরম হুধ 
এনে দিয়ে বললে - ব্রহ্ষচারীজী, এই দ্ধ টুকু সেবা করুন । 


আপনার সেবার বাবস্থা করা হয়েছে 
সাধু সম্তের ভেজন বিলাসী হতে নেও দিনে একবার 
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আহারই সাধু সম্তের পক্ষে যথেষ্ট । 


_মাপনিযুবক আপনার শরীর ঠিক না থাকলে মন 
ঠিক থাকবে না মনহ্টিঃচনা থাকলে সাধন ভজন হবে না। 


সাধনায় সবিন1ভ শ' হওয়া পর * দঙ্ছ ঠক থাধতে হবে । সিদ্ধি- 
লা ছয়ে গে.ল নামের শ্রভাব্হে দেহ মন পুণ্টি থাকে। ঠিক 
বলিনি ব্রন্থাচাবীজী ? 

_ আপনি ঠিকই বংলছেন' জম্বএ দর্শনের আগে দেহ ও 
সনকে স্তুস্থ রাখ। একান্ত দু্ুকার । 

-পবঙ্গ, তুমি গিয়ে রাদ্ার ব্যাপারটা! দেখে?! আমি 
কিছুক্ষণ সাধু বাখাএ সেবা কি। 

_আপনারা আমায় সংঞ্চোচে ফেলে দিলেন । 

সাধুদেব আবার সপ্ঞোচ আছে নাকি! আপনারাই- 
ভাবলেন _ ঘণী) লজ্জা ভয় টিন থাকতে নয়। সকল জীবে 
যার সমদর্শন না হয় ৩া ছুপে ঈশ্বর দর্শন হবে না 

_আপনি তে শাস্থ ভালোই জানেন । 

_এযে বৃন্দবল। রব বাণীর কৃপায় সকলেই শান্ত 
জানে । সন্বাসী,দএ ০৩1 কাঠের নারী বগ্রহ পর্শনও নিষিদ্ধ। 
ঠাই না 

_ ভাই তে শুনেছি। 

_রাধাবাণী কিপুকষ ? 
তিনিহ তো হলার্দিনী *ক্ত 1 

- শক্তি মানেই প্রকৃতি । প্রকৃতিতে ঘৃথ। করলে রাধা” 
(ণীকেও ঘৃণ। করা হুয়। সন্যাসীরা যে ফল মূল, বাতাস, 
জল, আলে। সবপ্ষিছু গ্রহণ করেন তাও তা প্রকাতরই দান। 

প্রকৃতির গর্ভেই তো সঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছে। প্রকৃতির 
কোলে বড ছয়েছে প্রকৃতির কৃপায় বেঁচে আছে। আমার 
স্বামী মোথল দরবারে এক হাজারী মনসব্দায়। মাসে একবার 
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একদিনের জন্য আমার এখানে আসেন আবার যুদ্ধে গেলে 
এক ধছঝেও দেখা হয় না। এভাবেই আমাদের আট বছরের 
বিবাহিত জীবন শেষ হয়ে গেছে । এক মহাপুরুষ বলেছেন সাধু 


সেবা করতে । সাধু সেবা করলে নাকি আমার শম্কান গকে । 
তাই যখনি সাধুর দেখা পাই তখনি বাড়ীতে নিয়ে মাসি ॥ 


আপনাকে কৃপা করে তিন রাত্রি এই বাড়ীতে ধেকে আমাদের 
কৃপা করতে হৰে। 

--কৃষ ষদ্দি রাখেন তাহলে থাকতেই কবে। 

লবজ এসে বললো-_ মা, রান্না হয়ে গেছে । লাধুবাবটকে 
খাবার দেব? 

_হ্যা। আঙসন পেতে দাও, তারপর ভোগ সাজিয়ে নিতে 
এসো। বড় রূপোর থালায় ঘিভাজা রুটি, তত্তকারশ, ঈ্উ এবং 
মিটি । 

র্যতে নিত্যানন্দ আর ভোগ গ্রহণ করেন নি। চন্দ্রা রাত 
দ্বিতীয় প্রকন্ে খুব পরিপাটি করে সেজে গাসে স্তগন্ধি মেখে 
নিত্যানন্দের খাটের পাশে এসে দাড়ালো । নিত্যামন্দ বু'তে 
দ্বিতীয় প্রহরে ঘুমিয়ে পড়েন। চতুথ গ্রহরের প্রথম দিকে ঘুম 
থেকে উঠে ধ্যান'করতে বসন । 

চন্দ্রা তৈলের প্রদীপটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে খাটের পশে 
বসে নিত্যানন্দের পা দুটো! টিপতে শুক করলো ! 

নিত্যানন্দের ঘৃম ভেজে গেলো অপরূপ সাজে সঙ্ভিতা 
চক্রাঁকে ঘুমন্ত চোথে নিত্যানন্দের মনে গুলো স্বয়ং দ্বাপরের 
চন্দাবলীই যেন এসে পদ সেবা করছে । 

নিত্যানন্দ উঠে বসলেন ' বললেন -- আপনি এত রাতে 
কেন এমন কণ্ু করছেন: আপনি আপনার কামরার গিয়ে 
ঘুমিয়ে পড়ুন । 

আপনি ঘুমোন আপনার সেবা থেকে আমায় বঞ্চিত 
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করবেন না। শাস্ত্রে আছে কোনম্ত্রী খতুবৃতি হয়ে সন্তান 
কামনা কলে দে আশ। পূর্ণ করতে হব । ন। হলে সাধনায় সিদ্ধি 
লাভ ঘটে ন1। আমার খাতু বক্ষ! করে আপনি আপনার ধর্ম 
খুদ্ধ। করুণ 


চন্্রােবীঃ যুগের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মেরও পরিবর্তন ঘটে! 
দ্বাপব যুগে কৌরব বংশ রক্ষা করতে চিত্র ও বিচিত্র বিয্যের 
বিধণ] পততিদ্ধয়ের ব্যাস দে:বও সঙ্জে মিলন হয়েছিলো। ব্যাস 
দেবের ওুরসেই ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ড, এবং বিদুরের জন্ম হয়েছিলে।। 
এখন কলি যুগ, কলি যুগের নিয়ম অসুমারে স্বামী বর্তমান 
থাকতে স্বামীর বিনা অনুমতিতে কোন স্ত্রী পর পুরুষের সঙ্গে 
মিলিত হলে নরকবাসী হতে হয়; আপনার স্বামী বাড়ী নেই। 
স্বভাবতই আপনি কোন পুকষেণ সঙ্গে মিলিত ছলে স্বামীর 
(চাখে ধুলো দ্রিতে পারলেও ধর্মের চে।খে কুলটা বলে গশ্জা হবেন। 
আপনি বংশ রক্ষার জন্য ব্যাকুশ হবেন না। আমি ভগবানের 
কাছে প্রার্থনা জানাবো অ।পশ।!র যেন গুণবান পুত্রের জম্ম হয়। 
আগামী মাসেহ আপনার স্বামী বাড়ী আসছেন। আপনার 
ন্বামীইহ আপনার থুতু বঞ্চা করবেন এবং আপ্নার পুত্র সন্তান 
হবে। এবার যান | চন্্। নিভ্যানন্দের দুটি পা মাধায় ঠেকিয়ে 
বলে আপনার কথা সভ্য ভ্ক। 

নির্ঈল ভারতীর সংঙ্গ নিভ্াযানন্দ তীর্থ দর্শন বের হলেন। 
কপিল মুনির আশ্রম, মত্ম্যাভীর্ঘ, শিবকাঞ্চি, বিষুক1ঞি) ত্রিতস্তক, 
বিশ লা, ব্রহ্ম তীর্থ হয়ে পুলহু মুনির আশ্রমে এলেন . আশ্রমের 
পাশ দিয়েই কল কল শবে প্রবাহিত হচ্ছে কৌশিণী মদী। 
নিত্যানন্দ এবং নির্মল ভারতী স্ৌশিকী নদীতে প্রাণ ভরে নান 
করলেন 

পুলছ মুনির আশ্রম এক সময় ভারত বিখ্যাত ছিলে], 
প্রতিদিন শত শত মুনি পুত্র ও মুনি কন্যা সমবেত কঠে সংম্ে 


(১৯১) 


গান কয়ে গুরুর মুখে বেদে পাঠ শুনতো। আজ আমু সেই 
এঁতিহা ভারতের কোন আশ্রমেই অবশিষ্ট নেই? মুসলমান 
আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে বিরাট পব্ধিবর্তন ঘটে গেছে: 
সত, ত্রেত্তা, দ্বাপরে বিভিন্ন আশ্রমে বিভিন্ন সময় দৈত্য এবং 
রাক্ষসের] অত্তযাচার চালাতে।। বেদ পাঠ, যাগ-যজ্ঞ বন্ধ করে 
দিতো । এখন মুসলমানের ভয়ে বু আশ্রমেই প্রকাশ্যে বেদৎ 


পাঠ এবং বেদ গান বন্ধ কয়ে গেছে। 
অনেল আশ্রম থেলেইউ তাল পাগ্ায় লেখা বিভিন্ন ধর্ম 


গ্রন্থ মুসলমানের] ছিনিয়ে নিযে গুডিয়ে ফেলেছে । এ ভাবেই 
ধ্বংস হয়ে গেছে হাজার বছর ধরে মুনি খষি'দর লব্ধ জ্ঞান 


ভাগার । 
আশ্রমবাসীবা পরম সমাদরে নিত্যামন্দ এবং নির্সল 


ভারতীকে ভোজন করালেন। ছুদিন পুলহ মুনির আশ্রমে 
কাটিয়ে পরশুরাম তীর্থে এলেন। গোমতী-গণ্ডকি তীর্থে আসান 
করে পরশুরাম মাতৃহৃতা। জনিত পাপ থেকে মুত্ত, করার জন্য 
স্দীর্ঘকাল ভপসা। করেছিলেন 

নিতাানন্দ এবং নির্মল ভারতও গোমতী-গণ্জি নদীরু 
সঙ্গম স্থলে স!নপ্করে পরশুহাম তীরে ক্ছিদিন ছুজনে অপগ্তা 
করে কাটালেন। 

একদিন বিকেলে তপস্ত) শেষে গুহায় ফিরবেন এমল দম 
ছুজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা হলা। পরশুরাম তীর্থে কয়েকজন 
সন্ন্যাসী রয়েছেন। তাবা কেউ তিন যুগ, কেউ এক যুগ ধরে এই 
তীর্থে তপস্তা করেছেন | বয়সের ভাষে চোখগুলো চামড়ার 
নীচে ঢাঞ্চা পড়ে গছে 

নিত্য।তন্দ ও নির্মল ভাবতী এক সাধুকে প্রণাম করলেন: 
সাধু বাবা ছুহ্থান্চ দিয়ে চোখের চামড়া সরিয়ে ভাঁকিয়ে উত্তর 
করলেন নমোনারায়নায় । আপনাদের দর্শনে আনন্দ সাগরে 


(১৯২) 


আমার মল হাবুডুবু থাচ্ছে। দেখলাম ৰলবাম একজম যদৃ 
ংশীয় সাধুকে নিযে তীর্থে এসেছেন! বলাম খুব বেশী করে 
ভীর্থ বরতেন। ব্জরামকে দেখে ভ্ীকৃফের কথা মন হুজো]। 
দেখলণম স্ত্রীকৃঞ্ণ তিন্যুগে যেমন শ্যামল বর্ণ ধারণ বরে লীলা 
কষেছেন কলি যুগে, তিনি গৌধরূপ ধারণ করেছেন। 
আর বলরাম হয়েছন শ্া'মবর্ণ। কী অদ্ভুত ব্যাপার ৰণুন 
তো! | 

ন্ত্ানন্দ ত্রহ্মণদ্য়কে হাত জোর করে সাধু বাবার কাছে 
বসতে অধুরোধ করলেন। সধুবাবা বলেন, বাবা, আমি 
তোমাদের সবাইকে চিনতে পেরেছি । তোমরাও দিশ্চয়ই 
আম।কে চিনতে পেয়েছে? | 

ব্রান্মণদ্ধয় বললেন -_ আমরা আপনাকে চিনতে পেরেছি। 
এ সাধু দুজনের কাছে আপনার পরিচয় গ্রাকাশ করুন। মায়ার 
গ্রভ।বে তাদের পূব জন্ম স্মরণ নেই, 

বৃদ্ধ সাধু বললেন _ বাবা, আমি সেই সন্দীপন খষি। 
রাম ও কৃষ্ণ সহ অনেক যছু বংশীয় যুবক আমার আশ্রমে বেদ ও 
শ।স্্স অধায়ণ করে'ছল। | 

নিত্যানন্দ হাত জোর করে বললেন-__ ঠাকুর, আপনালে, 
দর্শনের জন্থাই পরস্রাম তীর্থে এসেছি। আপনি আমায় আশী- 
বাদ করুন কলির প্রভ'ৰ .থকে জীবকে যেন মুক্ত রাখতে পারি। 

- তোমার ইচ্ছে তো অপুর্ণ হবার কথা নয়, তোমার 
লীলা তুমি করবে, সে লীলায় বাধা সৃষ্টি করে এমন সাধ্য কার 
আছে? তোমাদের জয়হুউক। 

এক দ্বিজ বললেন _ নিত্যানন্দ ঠাকুর, আমরা জ্রীপতে 
যাবো ভাবছি। তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে ? 

__ গ্রীপর্তে যাবার ইচ্ছে আমার অনেক দিনের । 
আপনাদের পেয়ে আমায় খুব আনন্দ হচ্ছে। চলুণ আমন 
অ]জই যাত্রা করি। 


শ্রীপাদ নিত্যানন্দ লীল। কথা. ১৩ প্রদীপ আচার্য 


- তোমরা হজনে আমাদেব ছুজজনের হাত ধরে চোখ বন্ধ 
করে থাকে|। শ্রীপর্ত এখান থেকে যেমন ন্ছু দূর তেমমি যাবার 
পথে প্রচণ্ড অন্থবিধে বয়েছে। আমর] দুজনে ভোমাদের সেখালে 
নিয়ে যাবো । 
মিত্যানব্ল আবু নির্মল ভারতী ব্রাহ্মণ বেশী হনুমানের কথা 
মতে দুজনে দুজনের ছাত ধরে চোখ বন্ধ করেন। 
ভক্ত হুগ্রমান এক ল।ফে সমুদ্ধ পার ছয়ে লঙ্কায় গিয়ে ছিলেন | 
আর একবার শক্তি শেলের আঘ'ঠে মৃত্তপ্রায় লক্ষণকে বাঁচানোর 
জনতা লঙ্কা থেকে হিমালয় এসেছিলেন সামান্য সময়ের মধো 


বিভিষণ শূন্য সার! বিশ্ব ভ্রদণ করতে পারেন | মুভুর্তের মধোই 
তারা শ্রীপর্তে এলেন । 


লক্ষণ বিশ্বামিত্রের কাছ থেকে শেখা মন্ত্রের প্রভাবে চৌদ্দ 
বছর না খেয়ে, চৌদ্দ বছর না ঘুমিয়ে ছিলেন । রাম লক্ষণ বনে 
নিদ্র। গেপে লক্ষণ পাহাড় দিতেন | সীতা ক্রেন পর রাম- 
চন্দ্র পিদ্রা গেলে রাম চন্দ্রকে পান্থাড়া দিতেন। সেই লক্ষ-ণর 
অবতার নিত্যানন্দের তাই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ঘুম যেন আয়ন্বাধীম। 
ফখন নিত্য।নন্দের ঘুমানোর ইচ্ছে না হয় তখন আব নিদ্রা দেৰী 
সাহস করে নিত্যানন্দের কাছে আসতে পারেন ন]। 

শ্রীপর্বতে সিষে ত'রা যখন পৌঁছলেন তখন বাত্রি তৃতীয় 
প্রহর শুরু ছংয়ছে। চারিদিকেই অন্ধকারের বাছত্। 

হিমশীতল বাতাস । নির্মল ভারভীর বেশ কষ্ট হচ্ছিল। 


শ্বাস গুশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল । বললেন _ শ্রীপর্তে আমার 
ভগ কি আনন্দ লাভ ছনে না? 


হমুমান সাদা পদ্ম ফুলের মতো দেখতে একটা ফুল এনে 
দিয়ে বললেন _ সাধারণ মানুষ এখানে বাঁচতে পারে না। 
তোমার যেমন শ্বাস কষ্ট হচ্ছে তমনি শীতে শরীর জমে যাচ্ছে। 
এই ফুলের গন্ধ নাকে গেলেই তোমার সকল অন্থবিধা দূর হয়ে 
ধাব। 


(১৯৪9 


কাছেই ঝর্ণার কল কল ধ্বনি শোনা য'চ্ছে! নিত্যাননা 
অন্ধকারেও পরিস্ার 'দেখতে পাচ্ছিলেন | তিনি (থলেন 
করগায় দেব পল্যারা সান করছেন। 

হমুমান জিজ্তেস লরজোন__ নিত্যানন্। ঠাকুর কিছু দেখতে 
গাচ্ভো ? , 
- হা]! অনেক দেব কগ্যা ঝরণায় সান করছে। 

_ হ্যা! ওদের সান হয়ে গেলেই আমর। যাবো! সন 
সেবে ধ্যান করতে হবে। 

বরফের দেশ। গাছপাল] খুবই কম? গাছের পাতায় 
পাত।য় ৰরফের ভারি আত্বরণ | সান সেরে সকলেই ধ্যানে 
বসেছেন | চন্রিদিকে বেজে চলেছে বিভিন্ন সুমধুর সঙ্গীত। 
প্রকৃতি পর মপুরুষের পুজে1] করছেন | 

রাত ভোর হুলো। চার জনেই ধ্যান নন্ধাকরে হিমালয়ের 
বরফের আস্তরণ থেকে ক্রমে ভ্রমে বেরিয়ে আসা জীবের প্রম 
কল্যাণ কলার স্থর্ধরূপী ভগবান বিষুর স্তব পাঠ করলেন | 

এক ব্র'হ্ধণ ও এক ব্রংঙ্ণী এগিয়ে এলেন হুম্ুমান এবং 
বিভিষণ 'মনেক চেষ্টা করেও মনের মাঝে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর গ্রকু হ- 
রূপ অআ।কতে পারলেন না। | 

হনুমান বিস্ময়ে জিজ্রেস করলেন _ ঠাকুর আপনার আশ্রম 
কোথায়? আপনি কি এখানে নৃত্তন এসেছেন ? 

_ আমি এখানে অনেক দিন ধরেই আছি। বলিতে পারো 
যুগের পর যুগ ধূর। 

-_ আপনাদের ততো কোথ।ও দেখেছি বলে যনে পড়েন! 

-- মনে পড়েনা কিগো। আমরা তো তোমাদের অন্যরে 
সর্বদাই আছি । চলো আমদর আশ্রমে । সেখানে চার 
ব্রা্মণকে ভোজন করিয়ে ব্রাহ্মণ সেবাঝ সৌভাগা লাভ করি। 
ব্রাহ্মণ) "দবতা এবং গুরুর সেবা মতি পৃ দায়ক । 

হন্ুম।ন' ও বিভিষণের মনে অহংকার ছিগো তারা ত্রিলোকদশা 


(১৯৫ ) 


এখন এই ব্রান্নাণ ব্রাহ্মণীর ত্বূপ জানতে না পেকে বুঝতে পার- 
লেন ভগবানের ইচ্ছে ধ্য/তিরেকে কারে! পক্ষেই কোন কিছু বুন্থতে 
পায় সম্ভব নয়। 

ব্রহ্মণী খিভিন্ন ধরনের তরকারী বালা করলেন। গরম গরম 


রুটি আর বিভিন্ন তরকারী দিয়ে থালা সাজিয়ে চার অন্ভিথি এবং 
সবরের ব্রঙ্গণকে খেতে দিলেন। 


চারজন অতিথিই আবাক্‌ জয়ে গেলেন লোকালয়ে গ্রচলিন 
স্বন্যাতু খাবার পেয়ে। চার জনেই তৃপ্তি ভরে থেলেন। হুশ 
মানের একবার ইচ্ছে হলো তিন ভ্বাপর যুগে লক্ষ্ীদেবীফে ষেভাবে 
বিপাকে ফেলে দিয়েছিলেন'এখানে ও ব্রাহ্মধীকে বিপাকে ফেলে 
প্রকৃত পরিচয় জেনে নেবেন। কিন্তু, কয়েকটা রুটি খাবার পরই 
হুমুম!নের ঢেকুর উঠতে লাগলো । হুমুমান মনে মনে বিস্মিত 
হয়ে জিজ্রন করলেন মা, আপনি মিশ্চয়ই অন্পুর্ণ! এই ব্রাক্ষণ 
নিশ্চয়ই মহাদেব । আমাদের সকলেরই প্রণাম গ্রহণ করুন। 

. ব্রা্ষণী মহ হেদে বললেন বাবা তোমরা! তো আমাদের 
জ্ঞানী ছেলে। তোমাদের অন্তরে সত্য জাগ্রত হউক) তৃপ্তি 
ভরে খাও। তোমাদের পেয়ে আমর হুর্জনও খুবই আনলিত 
হয়েছি । 

ঞ্ীপূর্ত থেকেই হনুমান ও বিভিষণ নিত্যানন্দ ও নির্মল 
ভারতীর কাছ থেকে বিদায় নিলেন। শ্্রীপৰবত থেকে গেলেন 
বদরিকাশ্রম নর নারাম্ধণ খষির আশ্রম | তারপর ব্যাস জন্ম" 
ভূমি নন্দী গ্রামে এলেন। হরিদ্বারের কাছে ব্যাস গুহায় নাকি 
ব্যাসদেবের দর্শন পায় ভাগাবানের]। নিত্যানন্দ ব্যান গুহায় 
ব্যাস দেবের দেখা না৷ পেলেও নন্দী গ্রামে ব্যাসর্ধেবের দেখা 
পেলেন। 

খ্যালদেব আধিভূত হয়েছিলেন বেদ প্রচার ও বেদ বিস্তাসের 
জন্ত। নন্দীগ্রামে ব্যায়দেবের বাসভূমিতে ত্রাহ্মণ বেশী ব্যালদেখ 
নিত্যানন্দ ও নির্সল ভারতীকে সাতিন সাতরাত্ত নিরবছিনন ভাবে 


€ ১৯৬) 


শ্রীমদ ভাগবতের পুণ্য কথা সুমিষ্ট ন্বরে গান করে শোনালেন । 
নিত্যানন্দের মনে হলে! কোটি পরমাআআা এই সাত দ্দিন ভাগবত 
কীর্তন শুনেছ্বন' ব্যাসদেব বললেন নিশ্ত্যানন্দ, বদরিকাশ্রম 
ভগৰ ন শ্রীহরির অবতার নর-নারায়ণ খষির সাধন ক্ষেত্র 
নারায়ণ খধষিকে চিনতে না পেরে ইন্দ্র, মেনকা, রম্ত। গভৃতি 
অপসরাকে পাঠিয়েছিলেন সেবার দ্বারা নারাযুণ খষিকে সাধনা 
থেকে সরিয়ে আনার অন্য। | 

রস্ত। ও মেনকর সেবার অন্য নারায়ণ খধি তার উক চিড়ে 
বের করেন এক অপরূপা সুন্দরীকে | উল থেকে স্থ্ি করেছেন 
বলে তার নাম রাখা হয়েছে উর্বশী । এই উর্বশীই পরবর্তী কালে 
সর্গের শ্রেষ্ঠা স্থন্দরী বলে পরিচিত হয়েছেন । 

নর-নাবায়ণ খধির আশ্রমে চারদিন কাটিয়ে তারপন 
তাঝা দাক্ষিণ। ত্য যাত্রা করলেন তারপর গেলেন টনৈমিষ বন্ধ 
যেখানে স্তগু্ন ষাট হাজার ঝণ্ষর কাছে পুরাণকণ! বর্ণনা পরে- 
ছ্িলেন। বদরিকাশ্রম .থ:কই ব্যাসদেণ বিদায় নিলেন। 

নিত্যানন্দ নির্মল ভাবতীকে নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লেন 
ভারততীর্ঘ ভ্রমনে । কাশীধাম, কামকুষ্টপুবী, কাঞ্চিপুরী, কাবেরী, 
হুরিক্ষেত্র। খষভ পর্বত, মলয় পর্বত কাবেণী পুরী, শ্রীরঙগনাথ, 
তাম্রপনীঁ, যমুন? উত্তরা, কল্কাক'নগর,। অনস্তপুরঃ পঞ্চ অগ্সব। 
সরোবর রেবা মহেশ্ববী পুরী মল্পতীর্থ এবং প্রক্তী হয়ে পুনরায় 
বুন্নাবন ফিরে এলেন । 

মলয় পর্বে অগস্ত্য মুনির আশ্রম থেকেই নিষ্ঠ্যানন্দের সঙ্গে 
নির্মল ভারতী বিচ্ছেদ ঘটে। নির্মল ভারতী শৃঙ্েরী মঠে ফিবে 


যাবার জন্তু মণঃম্থির করেন আর নিত্যানন্দ বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ের 
লীল। ক্ষেত্রে ফিরে আসেন। 


আহা! বৃঙ্গাবনের মাহা ভক্ত ছারা বুঝার সাধ্য কার 
আছে। শ্রীকষের বৃন্দাবন লীঙগ্গাকে মাধুর্য মণ্ডিত করে 
তোলার জন্ত গোলোকের গোপ গ্রোপীর বৃন্দাবনের-জনা 
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নিয়েছিলেন । ভগবান শ্রীরায চগ্রের দেওয়া প্রতিশ্রুতি বক্ষার 
দ্বাপরে মুলিকন্ গণ, খষি কম্তাগণ এমন কি দেবকন্ঠাও গ্েবদেবীগণ 
পৰিত্র ব্রজধামে আভিভূ্তা হয়েছিলেন। বৃদ্দাবদের লঙা- 
গুলম, পণ্ড পাখী কীটপতঙ্গ থেকে শুরু করে বৃন্াবনের প্রতিটি 
ধুলিকনাই পরম পবিভ্রগ ভাগ্যবান। ভগব।ন শ্রীকষ্ণের ই 
লীল| তার] দর্শনের স্থযোগ পেয়েছেন । 

গোপী ভাষকে শ্রেষ্ঠ ভাব বলা হয়ে ছ। শ্রীকৃষ্ণের স্থখ ও 
আনন্দ বিধানই ছি:লা তাদের একমাত্র উদ্দেগ্য। ভগবান 
শ্রীকৃষের কোমল পাদ-পদ্লে যাতে চলতে গয়ে বাথা মা জ'গে 
সেজন্য গোপীবা তাদের স্তনের উপর পা দ্বিয়ে পথ চপতে ভগ- 
বানকফে অনুরোধ জানিয়েছিলেন । 


নিত্যানন্দ যমুনার ঘাটে বসে হাপুস নয়নে কাদছেন। 
আর অক্ষুষ্টস্বরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে বিলাপ করেছেন। 

যমুনার ঘাটে স।ন করতে আসা গোপধর] নিত্যানন্দের 
আয়ত চোখ ছুটোয় জলের ধার। দেখে ভার মনও বিরহ 
ব্যাথা জাগছে । একজন আর একজনকে অনুচ্চন্বরে বলছেন 
_-সখী, বিদেশী ব্রহ্মচারীর মনে নাজানি কোন বির ব্যাথার 
উদয় হয়েছে! তাই 'মায়ত চোখ ছুটোয় জলের পলাবন দেখা 
দিয়েছে । চলো না সখী অমর! ব্রর্মাচাপীকে শিয়ে তার কাগণ 
জজ্ভাসা করি? 

আর একজম ধলেছেন _ সখী ব্রহ্মাচারীর সাদা পোষাক 
আর সম্যাপীর গেরুয়া পোষাক | কিন্ত) এহ ত্রহ্মচারীর নীল 
পোষাক দেখে সংশয় জাগছে এ ব্রহ্মচারী কোন পথের পথিক? 

আর একজন যিনি বয়মে নবীন, চেছার|য় সর্বাপেক্ষ। স্থন্দরী 
যার পরনেও নীল শাড়ী সে বলছে _ সখী, তোর! বুঝতে পার- 
ছিসনা- সে যে আমার পথের পথিক গো! সেষে কৃষ্ণ প্রেমে 
পাগল। 
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প্রথম1 সখী বিস্ময়ে জিজ্েস করলে তুই আবার কখন 
কৃষ্ণ প্রেমে প।গল হয়েছিপ? কৃষ্ণ কি কখনো নারখর ব্যাথা 
বুঝে ? রাধাকে কঙইনা ছুঃখ দিয়েছে) সে যে কঠিন 


হৃদয় । 
এবার নবীনার চোখে জল এলা । বললে] সখী, হাধা- 


রাণী তার অপাধিব প্রেম মাধুর্ষে বৃন্দাবনের স্থাবর ভঙ্গমকে 
প্রেমময় করে দিয়ে গেছেন। আমি নীল শ।ড়ী পরলেই আমান 
সামনে নীল যমুনা, বৃন্দাবন আল স্থাবর ছঙগমের সব কিছুরই 
কেমন যেন অন্তত পরিবর্তন ঘটে ষায়। কখনো কথনে। হাজারো! 
পায়ের নৃপুরের স্থমধুর রাগিনী (ভসে আমে কখনো কখনে! 
বাঁশির সুমিষ্ট সুর গুনতে পাই । মনেহয় যমুনাত ঘাটে ছুটে 
অ।সি। আমার অন্তর যার জন্যর্কাদে হয়তো! তার দেখা পেতে 
পারি । এ ব্রক্মচারীকে দেখে আমার হাদশেযে আনণ্দের স্চা 
দেখা দিয়েছে ত1 হয়তো কিছু পঞেই কান্নার রূপ নিয়ে প্রকাশিত 
তে পারে । সেষে কৃষ্ণ প্রেমের (ঞমিক গে,! চলো সখী 
তাড়াতাড়ি ঘাড়ী ফিরে যাই। 
ন্ত্যানন্দের মনে বলরাম ভাবের উদয় হলে।। হিনি 
দেখতে পেলেন যমুনায় অনেক রাখাল বালকের সঙ্গে কৃষ্ণ যমুনা 
জল কেলী করুছেন। তখন গোধুলি বেলা। সকল রাখালের 
গায়ে গোধুলির ধুলি লেগে আছে। সারাদিনের ফ্ুস্তিতেও 
তাদ্দের কোন ভক্ষেপ নেই তার! সকলেই উন্মঃহর মতে 
যমুনার জল উল পাশ্াল করছে। 
শরীক বার বার ভাকছেন__ বলরাম দানা, তুমিও এসে1। 
তুম পাড়ে বসে থাকলে খেলা যে জমবে না এস, এসো । 
নিত্যানন্দ আর স্থির থাকতে পারলেম না| কাপড় “চাপৰু 
নিয়েই যমুনায় দৌড়ে গিয়ে ঝঁ(পিবে পড়গেন | গোপীর] অক- 
স্মাৎ অচেনা পথিককে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে বিন্মত হয়ে- 


(১৯৯ ) 


ছিলো! । এঝাবর অনেকেই পথিপের কাগু দেখে হেসে উঠলে । 
তাদের কারো কাখের কলসি পড়ে গিয়ে ভেজে পড়লো । কেউ 
কলসি নামিয়ে নিত্য নণ্দের জল খেল। বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতে 
লাগলো। 

একজন গোপী রসিকতা করে নবীন1 গোপীকে বললো -- 
সখী, ব্র্মচাণী দেখতে সুন্দর । চোখ দুটোর দিকে চাইলে আর 
চোখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করে ন।। কিন্তু শামাদের তো তোর 
মতো রূপ নেই | ভার সই ব্রন্মচারীর মান।তে। ভালো। 
যা না, এনা এতক্ষণ জলে ঝাপটা ঝাপটি করছে। তুই যোগ 
দিলে দারণ মজা হবে। 

বৃন্দাবনে এবার বর্ষা ভালে! হয়েছে । নদীতে কোথাও 
কোথ।ও সানারজল। গোপীরা দেখলো -- সাধুটি এতক্ষণ 
জলে বঁ(পট। ঝঁপটি করে এবার যেনচুপ হয়ে আমছে। তার 
দেছ জলের তলায় তলিঘ্ে যাচ্ছে। 


নবীন আতহ্কিত কয়ে বললো-_ সখী ব্রহ্মচারী জলের 
তলায় তলিয়ে যাচ্ছেন। শীগগীর এসো, নইলে ও শোতের 


জলে ভেমে যাবে। 

গোপীর] সকলে মিপে নদীতে তখনি ঝাঁপিয়ে পড়ে নিত্য ন্দ- 
কে টেনে তুলতে চেষ্টা করলো । কিন্তু, নিত্যানন্দ যেন বিশ্বস্ত 
মুন্তি ধারণ করে আছে! সাত আটজন গোপী মিলে তাকে 
ঘ।টের কাছে টেনে আনলেও কিছুতেই পাড়ে তুলতে পারছে 
না। সকলেই বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলো  ব্রহ্মচাক়ীর শ্বাসগ্রশ্বাসও 
বইছে না। 

নবীীন। নিত্যানন্দেয় মাথার দিকে ধরেছিলো। তার মনে 

হলো দশ মন লোহা যেন তাকে চাপ দিচ্ছে । সেরদাড়িয়ে থাকতে 
পারলো না। ঘাটের কাছে নিত্যানন্দের মাথা কোলে নিয়ে 
বলে পড়লো । 


(২৭৯) 


যমুনার ঘাটে লোকজনকে গেলো । অচেনা ব্রহ্মচা- 
রীকে দেখতে আশ পাশ থেকে ছুটে এলেন সাধু সম্তেব দল। 
রক্ষচাৰীর সুঠাম দেহ। অপূর্ব মুখন্ী । সকলেই অপলক দৃ্বিতে 
তাকিয়ে রষ্জেন। 

কোন কোর গোপী নিত্যানন্দের জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জঙ্গ 
চেষ্টা করতে লাগলে? একজন বৈদ্ধকে ডেকে নিয়ে এলো । 
লোকজন অধীর আগ্রহে যত শীঘ্ব সম্ভব ব্রন্মচারীকে সুস্থ দেখানু 
জন্য মনে মনে বাধার!ণীব নিকট প্রর্থনা জানাতে লাগলো ৷ 

সন্ধ্যা হয় হয়। যে সমস্ত গোপীরা নিত্যানন্দকে নদ 
থেকে টেনে তুলেছিলো তারা ভিজে কাপড়ে নিত্যানান্দর পাশে 
নে আছে। আন্মীযু স্বজনেরা তাদের পোষাক বদলে আসতে 
বললেও মুহুর্তের জন্ত ও কেউ ত্রুন্মচারীকে ছেডে নড়তে চাইলো। 
না 

বেগ নাড়ি টিপে দেখলেন। নাকের কাছে শুকনো! তুলে। 
নিয়ে পরীক্ষা কবে দেখলেন । খাস প্রশ্বাম বন্ধ। নাড়ির 
স্পন্দনও পাওয়া যাচ্ছে না। মুডুাব পরব মানুষের যেসব লক্ষণ দেখ 
যায় তাও দেখা যাচ্ছে না। বৈদ্য কিছু করতেও পাবছেনন। 
আবাব তাকে মুত বলে ঘোষণাও করতে পারছেন ন1| 

যমুনা রাতের ঘন আধারে ঢাকা গড়তে শুক করেছে। 
ঘ্বরে ঘষে উল্ধরনি ৪ কাশর ঘণ্টার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। 
পাশাপাশি শোন যাচ্ছে মুসলম!নদেখ মুখে মাগরিবের নামাজের 
ধ্ব্ন। 

বৈদ্য লোকজনদের পরামর্শ দিলেন রাতে এখানে ব্রন্মচাকীকে 
ফেলে না রেখে কাছের ধর্শালায় নিয়ে যাবার জন্য। কেউ 
পরামর্শ দিলো মদন গোপাল মন্দিরের নাট মন্দিরে নিজে 
কাগ্য়ার জন্ত। মদন গোপালের কৃপাতেই ব্রহ্ষমচারীধ জ্ঞান 
ফিরবে আসতে পারে। 


(২৯১) 


নবীন1 গোপী বললো ব্রদ্মচারীকে মদন গোপাল মন্দিরে 
নিয়ে চলুন, সেখানেই তার জ্ঞান ফিরতে পাবে 

ব্রক্মচারীকে মদন গোপাল মন্দিরের নাট মন্রিরে নিয়ে 
শুইয়ে দেওয়া ছলো। দেবদাসীার] ব্রহ্ষমচারীএ জীবন ফিরিয়ে 
আনতে মন প্রাণ মদন গোপালকে সমর্পণ করে গ'ন গুক করলো । 

মুহুর্ত মধ্যেই চেতনা ফিবে এলো নিষ্যানন্দের। মণ্বিবের 
দেবদাসীদের মুখে রাধারাণীর বিরহগান গুনে তার মনে বিরহ 
ব্যাথ! দ্বিগুণ হয়ে দেখা দিলো । তিনি চা-কৃঝ্ণ হা-কৃষ্ বলে 
উদ্যাম নৃতা শুরু করলেন তার ছুচোখ বেয়ে প্রেমের ধাঝ। 
বইতে শুক করলো। সকলেই নিত্যানন্দের সঙ্গে স্তর মিলিয়ে 
হা কৃ হাকৃষঃ বঙ্গে বিলাপ শুক করলেন । মদন গোপাল 
মন্দিরে মাধবেব্দ্রপুবী এবং জীশ্বরপুরী আরতি দেখতে এসেছিলেন । 
তায়] নষীন ব্রহ্মচারশীর শরীরে অষ্ট সাত্বিক্ষ বিকার লক্ষা করে ঘন 
ঘন পুলকিত হতে লাগলেন। প্রথমে ' মাধবেনদরপুবী এবং পরে 
ঈশ্বরপুরী নিত্যানন্দকে আলিঙ্গন করুলেন। মাধবেন্দ্রপুরী বল- 
লেন বন্ধু, কৃষ্ণতে। এখন ব্রজে নেই । নবদ্বীপৈ রাধা ভাবে বিরাজ 
করেছেন | কৃঞ্চের দর্শন প্রার্থী ছলে নদীয়ায় ঘুরে এসো । 
নিষ্যানমন্দ একথা শুনে পুলকিত হলেন। বললেন বলেদিনকি 
কৰে যাব। 

ম'ধবেন্দ্রপুবী বললেন _ বন্ধু, আমার এক শিষ্য অ'ছেন 
শাস্তিগুরে, তুমি তার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করতে পারো । 

ঈশ্বরপুরী বললেন প্রভূ নিমাই নামে নবদ্বীপের এক 
পণ্ডিজ আমার কাছ থে? দীক্ষা গ্রন্থ করেছিলেন। নিমাই 
পণ্ডিতের মধ্যে আমি যে অই সান্তিক ভাব লক্ষ করেছি তা কোন 
ম।স্ুষের হতে পাবে না। নিম।ই এখন গৌরব টা রূপে নদীয়া 


আলোক করেছেন। নদীয়ার সেই গৌর টাই কৃষ্ণ বলে 
আমার মনে কয়। আপনি নদীয়ায় পদার্পণ করুন। 


নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্র পুরীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম 


(২৯২) 


জানালেন বললেন গৌসাই শ্রীকৃষের সন্ধান বলে দিয়ে আপনি 
আমার গুকরু মতো কাজ করেছেন । আপনাকে গ্রণাম | 

শ্লীনিত্যানন্ৰ কুড়ি বসর বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণ করেছেন । দার! 
ভাবতবর্ষ জুড়ে তিণি যেভাবে ঘুরে বেড়িয়েছেন তা কোন মানু- 
বের পক্ষে সম্ভব নয়ু। 


তিনি পর্যায়ন্রমে বৈচ্যনাথ বক্কেশ্বর, প্রয়াগ' মথুর] বৃন্দা- 
বন, হুস্তিনাপুব, দ্বারকা সিদ্ধপুৰ, মানসতীর্থ শিবকাণিও কুকক্ষেত্র। 
পুথুদক, বিদ্দুসরোবর প্রভাল, গয়া। ক্রহ্মতীর্ঘঃ চক্রতীর্থ। প্রতি- 
শ্রোতা, নৈমিষারন্ত, অ যধ্যা পুল্হ মুনির আশ্রমণ গোমতি, 
গগুকি শোন, মৃহন্দ্র পরত। হয্িদ্বার, পুষ্পা ভীমবূমি, রেম্বাতীর্ঘ, 
শ্রীপর্ব$, বেগ্ছটনাথ, কামকোঠরি। পুবী, কাণ্চি, কাবেরী, ভ্রীরজ- 
নাথ, হরিক্ষেত্র খষভ পর্বত, তাত্রপধি, মলয় পরত, ব্দরিকা শ্রম, 
ব্যাসের আলয়, কগ্কঙ্গানগর, দক্ষণ সাগর শ্রীঅবস্তিপুর। পঞ্চ 
অপসব| স.রাবর, গোকর্ণাখা, মহিম্মতিপুরী, স্থুপণারক, প্রতিচী 


প্রভৃতি স্থান ঘুর বিভিন্ন অবতারের লখল।1 কাহিনী শ্রবণ করে" 
ছেন। 


মাধবেন্দ্র পুরী এবং ঈশ্বর পুরীর কাছ থেকে বৃন্দাবনের 
গৌব সুন্দরের কথ' শুনে বৃন্দাবন থেকে নবছীপ আলার পথে 
আবার তিনি কয়েকটি স্থান ভ্রমণ করে এলেন | তিনি গেলেন 
সেতু বন্ধ র'মেশ্বর বিজয়নগর, আবন্তি, ভীমগড়, বুসিংহ। 
দ্বেপুশী, ভিমল্ল কুর্মনাথ, নীলাচল, পুরী মায়াপুর গুভৃততি 
স্থানে । 

১৫০৯ খৃষ্ঠাঝের জৈষ্টমাস। নবদীপে আম পাঁকতে শুরু 
করেছে। শ্রীপাদ কথনে! মাচতে নাচতে, কখনে! গাইতে গাইতে 
গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে নৎদ্বীপের দিকে এগিয়ে চলেছেন। 
পথ যেন মাঞ্জ শেষ হয়না। যে গৌঃটাদকে মাধবেক্রপুরী, 
ঈশ্বরপুরী স্বয়ং প্রীকৃফেন অবত।র বলে বর্ণন। করেছেন সেই চিন 
বন্তুটিকে ঈশর্নের জন্য প্রতিটি যুহুর্ত (নভ্যানশেঞ মন ব্যাকুল 
হয়ে বইলো।। 


(২০৩) 


শ্ীবাস' অঙ্গণে অনেকে সমবেত হয়েছেন । বেলা এক প্রহর 
হয়েছে । গৌর স্থন্দর গতকাল শ্রীবাস অজণে শ্রীবাসের বিধুঃ 
ঈন্দিরে সিংহাসনে বসে অপাধিব লীঙ্প1 প্রক্টিত করেছিলেন 
সেই মাধুর্ধ রসেই এখনে! শ্রীবাস, মুরারী, গদাধর : প্রভৃতি বনু 
ভক্ত আনন্দে আত্মার হয়ে আছেন। » এমন সময় _গীও স্ুন্দ- 
রকে পুনরায় আসতে দেখে তাদের আনন্দ বুগ্ণণ বৃদ্ধি পেলো । 
প্রেমরসে প্রতে কেই ভরপু। গৌরাজ গৌরাজ ঝুলে কেউ কেউ 
হুস্কার দিয়ে উঠেছেন 

গৌর হুন্দএকে শ্রীবাস কারুকার্য খচিত কাঠের আসন 
এগিয়ে দিলেন | গৌর স্থনা৫ আলনে ন।বসে বগতে লাগ- 
লেম--ভাই সকল আনন্দ কবে], অ নন্দ করো । আমি গতরাতে 
স্বগ্পে দেখেচ স্বয়ং বলভদ্র মানুষের বেশ ধারশ কর আমাদের 
নব্দধীপে এসে হাজির হয়েছেন । তার বশাল শরীর ' মাথায় 
নীল বস্ত্র । পরনে নীল তন্ত্র, গলায় রুদ্রাক্ষ ও তুলসী মাল 11 


মুখে হারনাম হারাম জপতে জপ.তেই আমাদের বাড়ীব উঠানে 
গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন - এটাই কিবিশ্বপ্তরের বাড়ী? একবাণ 


নয় দশবার । আমার একাস্ত বিশ্বাস তিনি নবদ্ধীপে অনশ্যই 
এসেছেন । তোমরশ খুজে দেখে। কার বাড়ীতে তিনি পায়ের 
দুলে দিয়েছেন। আমাদের তিনি বলেছেন_-আঙ্ আমাদের 
মিলন হূবে। ত'ই সকাল হতেই “তোমাদের খবর দিতে ছুট 
এলাম । 

গৌর স্ব'দখের কথা শুনে শ্রীবাস, মুকুন্দ, নারায়ণ, এবং 


মুবাপী এই চাএজন সেই অবতারকেে নবদ্বীপে খুজতে বের 
হলেন। সেই বলরামের অবন্তার নবদ্বীপ বাসীকে ধন্য করতে 


এসে হাজির হুয়েছন। ভক্তেয আকুল আহ্বানেই ভগবান 
অবতরণ করেন। কোন আঙ্গোৌকিক স্থান থেকে নয়, আনন্দ 
ঘন মুক্তিরপে আনন্দে হৃদয়কে পুর্ণ করে দিতে । 

চারজরে মিলে নবদ্বীপের ঘরে ঘরে খোজ করলেন। 


(২০৪) 


কোথাও গোর স্থন্দরের বর্ণনার সেই সন্লাসীকে দেখতে পেলেন ' 
না। বেলা তৃতীয় প্রহরে চারজম ফিয়ে এলেন বিষন্ন মনে । 


শ্রীবাস ভাবছেন _ গৌর সুন্দরের স্বপ্ন মিথ্যে হতে পারেন! । 
হয়তো! কোন গুহ্য কারণেই আমর]! সন্সযাসীঝ দেখা পেলাম 


ন1। 

গৌর স্তণ্দর চারজনের শুগ্ত হণয়ে কিরে আসায় ব্যাধিত 
হলেন। খললেন-__আমারই ভুগ হয়েছে । তোমাদের সঙ্গে 
আমারও সঙ্গে অব্তারকে খোজত্ে যাওয়। উচিত ছিলে।। 
চলে!, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাই। আবার খভি | দেখা 
পিশ্চয়ই পাইব । 

নবদ্ধীপের কাছে এসে নিত্যানন্দের মনে অন্ত,তভাবের 
উদয় হলো। নৰ পরিণিতা যেমন স্বামীর কলগ্ন হবার 
আগে বিভিন্ন ম।শংকায় ভোগেন নিত্যানন্দের সেরূপ অবস্থা! 
হলো। 

তিনি মনে মনে ভাবলেন__ প্রভু ষদি আমায় গ্রহণ ন! 
করেন? প্রভূ যদি আমায়কাছে টেনে নানেন! প্রভু যদি 
আমায় সেবার স্থযোগ নাদেন? : 

নিত্যানন্দের মনে এমন অনেক ভাবের উদয় হওয়ায় প্রথমে 
তিনি যেমন বিছা বেগে প্রভূ দর্শনের আশা নিয়ে ছুটে এসে- 
ছিলেন নবদ্ধীপের মাটিতে পা দিয়ে তেমনি আশংকাভাবে নিম- 
1জ্জত হয়ে প্রথমেই গোর সুন্দরের বাড়ী না গিয়ে অন্ত কোম 
নবদ্ধীপৰাসীর গৃহে অতিথি হওয়া ভ্রেঠ যনে করলেএ। 

সন্ন্যাসীগণ সাধারণ গেরুয়া! পরে থাকেন। ব্রহ্মার রূপ 
অনেকট। গৈরিক বলেই জ্ঞানী ভক্তগণ গেরুয়া পোষাক পরিধ!ন 
করেন'। গৈরিক রঙ ত্যাগ ও সত্যের প্রতিক। 

নিভ্যানন্দ গোবিন্নানন্দজীয় কাছ থেকে ব্রদ্মচৈর্য্ে দীক্ষিত 
হয়েছিলেন। সমাস গ্রথণ করেন নি। ব্রন্মাচারীর পোষাক 
পরিচ্ছদ সাদা। বৃন্দাবনে বাসের ফলে তার ভেতরে যে.কঃ 


€ ২০৫) 


প্রেমের উদয়,হয়েছে সে কুষ্ণ প্রেমে বিভোর ভয়েই তিনি ব্রদ্থা- 
চারী হওয়া! সন্তেও সাদা পোষাক পরিভ্যাগ করে নীল বন্ত্ 
পরতে শুরু করেন । 

নীল ধুতি এবং নীল বস্ত্রে শরীর আচ্ছাদিত কর নিত্যানন্দ 
যখন নন্দন আচার্ষের হাড়ীতে হাজির হলেন তখন নন্দন আচার্য 
স্নানে যাবার উদ্যোগ করছিলেন । 

নিতা।নল তখনো কু ভাবনায় বিভোর । নেশাগ্রন্থ মদ্য- 
পের মতোই নিত্যানন্দের দেক্ক তার আয়ুত্বের বাইবে থাক্গায় 
কখনো ডানে কখনো! বয় ছুলছিলো। বিশাল চোখ ছুটো 
ছিলো ঢুলু টুলু। মুখে অনবরত উচ্চারিত হচ্ছিল-- হু! কৃষ্ণ হা 
কৃষ্ণ মধুয় ধবানি'। 

নন্দন আচার্য নিত্যাননদকে দেখে বুঝন্তে পারলেন আগত অদ্ভুত 

পোষাক পরিহিত যুবক্ষের মধ্যে অষ্ট সান্ধিন্ভাব বিরাজ করছে' 
তাই তিনি সাম যাত্রা! স্থগিত যেখে পরম সমাদরে অতিথি ঘবের 
খাটে নিয়ে দিত্যানন্দকে বসালেন. 

শ্রীবাস পণ্ডিতের! নন্দন আচার্ষের বাড়ীত্েও সন্লা'সীর 
খোজে এসেছিলেন কিন্তু, নন্দন আচাধ অগস্তুক যুবককে উন্ট 
কোটিব সাধক মনে করায় এবং তার পরনে গেরুয়া না] থাকায় 
শ্রীবাসকে বলে দিয়েছিলেন যে -তার বাড়িতে কোন সন্ন্যাসী 
আসেন নি। 

গৌরাজ মহাগ্রতু শ্রীকৃষ্ণ ভাবে ভাবিত হয়ে যখন নন্দন 
আচারের বাড়ী ছুটে চলেছেন তখন শ্রীনিবাস বললেন -- খড়, 
নন্দন পঞ্ডিতেয় বাড়ীতে কোন সন্ন্যাসী আমেন নি। 

ন্ষুপ্রিয়া প্রতিদিন ভে'র ভবার আগেষ্ট ঘুম থেক উঠে 

স্নান সেবে নিতেন । তারপর বিভিন্ন স্থগন্ধি ফুল দিয়ে ছু:টা। 
মাল গাথতেন। একট বিগ্রহের জন্য | আর একট স্বামীর 
ভা । 


(২৬) 


ক্যামী ছুপুরে সন সেরে এলে স্বামীর গলায়, মালা পরিয়ে 
দিয়ে প্রথম করতেন। তারপর ম্বামীকে খাবার দিতেন । 

শ্রীবাস, নারায়ণ, দামোদর প্রভৃতি গৌর পার্ধপগণ গের- 
চন্দকে দেখার জন্য ব্যাকুল থাকতেন। হুপুযের খাওয়া শের 
হওয়া মাত্রই গৌর সুন্দরের বাড়ী হাজির হতেন ভারা। 
ছুপুরে খাওয়ার পর তাই গৌর ন্বন্দরের আব বিশ্রাম নেওয়। 


হত্তোনা। তিনি বিশ্রাম নেওয়া পছন্দ করতেন না। আগন্ত 
পার্ধদদের নিষে বস ইছ্টু প্রসঙ্গ করতেন। 


নিত্যানজ্রকে যখন শেষ বেলায় খুঁজতে বের হ.লুন তখনো 
তার গলায় বিষু প্রিয়ার দেওয়া স্থগন্ধি ফুলের মল শোভা 
পাচ্হিলো। পরনে সাদা ধুতি। গায়ে ঘি. বর্ণের টদরু। 

নিষ্যানন্দ নন্দন আচাধের সঙ্গে বনে ভাগবত আলোচন। 
করছিলেন। ভক্তের প্রপঙ্গ আসতেই তার চোখ আনন্দে 
অশ্রুসজল হয়ে উঠলো! 

গৌরাঙ্গ নাগর বেশে সাজীসহ নন্দন আচার্ষের ৰাড়ী মুতের 
মধ্যে বৃন্দাবনে পরিণত হলো । মেয়ের] উলুধ্বনি দিয়ে গৌর 
হৃন্ধাককে স্বাগত্ত জানালেন । 

নিত্যানন্দও গৌরাঙ্জের চার চোখের মিলন হলে!। পরমার 
সঙ্গে পরমাত্মাব মিলন । একজনের গৃহ্থীর বেশ আর একজনের 
অভভুত বেশ । নিত্য'নন্দের চে'খে ভেসে উঠলো কৃ্ণ লীলার 
মাধুর্ব। ভগবান শ্রীকৃষ্ষ গোপীদের নিয়ে হোলী খেলছেন। 
আর বলরাম দূর থেকে তৃষ্ণাত নয়নে ভাবছেন হায়! আমি 
যদি গৌগাঙগ না হয়ে কৃষ্ণাঙ্গ হতাম। নিমাই শ্রীবাসকে 
শ্রীকষ্ের রূপ কীর্তন করতে ৰললেন। ল্লীবাস কষ্ণকীর্তন 
শুরু করতেই নিত্যানন্দের মধ্যে কৃষ্ণ বিরহ দ্বিগুণ হয়ে দেখা 
দিলে । তিনি হা-কৃষ্ণ, হা কৃ ঝুলে উদ্যাম নৃত্য শুরু করলেন । 
সন্ধা হয়ে গেলেও নিত্যানল্দের নৃত্য বন্ধ হলো না। নিমাই 
স্বঃং তাকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেন। 


(২৯৭) 


নিমাই এর স্পর্শ পাওয়া মাত্র নিত্যানন্দের নৃত্য বন্ধ হলো! 
কিন্ত তিনি জ্ঞান হারালেন | 

জৈষ্ঠ্য মাসের গরমে সকলেই ঘর্ম/স্ত কলেবর) নিমাই নিত]া- 
নন্দের অচৈতন্ত “দু কোলে করে বসে আছেন। দেকে কোন 
গ্াণের স্পন্দন নেই! প্রভুর তবুচোখ বেয়ে জলের ধাঠা পড়তে 
লাগলে।। আকাশে দু-চার দিন ধরে মেঘের আনা গোনা 
চলছে। দুই প্রভৃর ঘর্সাক্ত কলেবর দেখে তারা আর স্থির 
থাকতে পারলেন না। নন্দন আচার্ষের বাড়ী থেকেই শুরু 
হলে] বৃথ্বির ধাধা। 

সেট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বড়রাও গরম থেকে মুক্তি 
পাওয়ার জন্য বৃঠিতে ভিজে চাঅক পাখীর মতোই আনন্দ 
প্রকাশ করতে লাগলো । 

হই প্রভু হাত ধরাধরি করে বাইরে এলেন। বৃণ্টিতে দু-হাত 
তুলে সকলে সমন্বরে গান ধরলেন__হরি হরয়ে নমো: । 
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নম | গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধু- 
লদন। জয় গিধ্ধারী গোপশনাথ মদন মোহন । 

গ্রভু হলছেন__- আপনাকে পেয়ে আমার এত দিনের তৃষ্ণা 
হদয় শান্ত হলো।' আমার.জীবনধন্থ হলেো। নবদ্বীপ বাস 
ধন্য ভুলো। 

প্রভুর মুখে স্তুতি শুনে লজ্জিত হলেন নিত্য'নন্দ। বললেন -- 
ভাই, আমি বৃন্দাবনে উশ্বরপুগী মহারাজের কাছে শুনেছি শ্রীকধ্চ 
বৃন্নাবনের প্রেম মাধুর্য লীলা সম্বরণ করে নবদ্বীপে নাম মাধুর্ধা 
লীল1 শুরু কফেছেন। ভীকৃষণের খোজে সাবা তীর্থ ঘুরে বেড়ি- 
য্েছি] দেখা পাইনি । মনে শাস্তিপাইনি আপনার শীতল 
স্পর্শে আমার শ্রীকৃষ্ণ বিরন্থের আলা মুহুতে নিভে গেছে । 
মনে হচ্ছে আপনিই তিনি জন্ম ভন্মত্তরে জীব আপনাবেই 
খুঁজে বেড়ায় ' আঃমও এত্তকাল ঘুরছি। 


(২৯৮) 


স্বতা বন্ধ হলো। বৃণ্টিও বন্ধ হলো প্রভু নিত্যানন্দকে বল- 
লেন শ্রীপাদ, কাল পৃণিমা তিথি। .ব্যাস পুজা কোথায় করবেন? 
নিত্যানন্দের পাশেই দাড়িয়ে ছিলেন শ্রীবাস পণ্ডিত। নিত্যা- 
মন্দ শ্রীবাসকে আলজ,ল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বললেন এত বড় 
সাত্বিক ব্রা্মণ থাকতে আব কোথায় যাবো? 

প্রভু শ্রীবাসের দিকে দ্ধাকালেন। বললেন__ পণ্ডিতের 
তাতে কি অন্থবিধে ভবে? তার চেয়ে মনা কোন স্থানে করাই 
ভালো । 

শ্রীবাপ পণ্ডিত বুনাতে পারলেন -প্রভু তাকে পবীক্ষা করছেন 
মাত্র। তিনি “ষখানে হাজির থাকবেন লেখানে অন্থুবিধায 
প্রশবঈ নেউ । বললেন-__ সবাই কাল আমার বাড়ী চলুন। 


শ্লীপাদ আজ বাজিদত আমার বাড়ীতেই মাধুকরী গ্রন্থণ করবেন। 

মিভানন্দ ব্রহ্ষটচর্য ধারণ করেছেন প্রায় বিশ বৃছর হলো । 
ব্রহ্মচারীর দণ্ড কমণ্জলু *নয়ে তিনি সারা ভারতের অধিকাংশ 
তথ ঘুরে বেডিয়েছেন। বাতে প্রীবাসের অভিথিশালার শোয়ে 


তার বার বার মনে হতে লাগলো দণ্ড কমগ্ডলু তার জনো 
ময় | নাহলে গু গাবিদানন্দ গিরি তাকে কবেই সন্যযাস মন্ত্রে 
শিক্ষা! দিতেন । যাকে এত দিন খোজ! ভারই যখন দেখা! 


পেয়েছেন তখন দণ্ড কমগুলুর বোঝা বন করে আর কিহবে? 
তিনি খাটিয়া থেকে নেমে দণ্ডকমণ্ডুলু নিয়ে বাইরে এলেন। 
মাথায় উপর নির্মল জ্যোত্সা। চাদের চারিদিকে ইতস্তত ঘুরে 
বেড়াচ্ছে অলক মেঘ। নিঙ্যানন্দের দিকে চেয়ে যেন চত৭- 
শীর চা প্রশান্তির হাসি হাসছে। 

নিত্যানন্দ কাঠের কমণ্ডলু ছুড়ে ফেলে দিলেন। বশে 
দণডটি ভেজে দু-টুকরো! করে ছুড়ে দিস প্রশাত্ত মনে খাটিরায় 
এসে শুয়ে পড়লেন। 


শ্রীবাস খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেন উঠানের পাশে দণ্ড 


শ্ীপা্দ নিত্যানন্া লীল। কথা _-১৪ প্রদীপ আচার্য 


কমণুলু ভাঙ্গা! অবস্থায় দেখতে পে.য় বিন্মিত হায় নিতা।নূন্দর 
কাছে এলন। : 

খটিয়ায় নিত্যানন্দের দেহ অসার হয়ে পড়ে আছে। শ্রী- 
বাস মুরারীকে পাঠালেন প্রভুকে নিয়ে আসার জা । 

প্রভূ অ'সার আগেই নিত্যানন্প বিছানায় উঠে বসেছেন। 
বিরবির করে শি যেন বলছেন! প্রভূ নিত্যানন্দের গায়ে হাত 
বুপিয়ে দিয়ে বললেন _ শ্রীপাদ, গঙ্গা স্ানের সময় হুয়েছে। 
চলুন স্ানসে.র আসি তারপর রয়েছে ব্যাসপুংজা। আপনি 
কৃপা ন সরলে ব্যাস পুঙ্গা সম্পন্ন হবেনা। 

নিত্যানন্দ সহজ অবস্থায় ফিরে এলেন :' প্রভু সহ সকলেই 
গেলেন গঙ্গা স্নানে ' স্নানে যাবার সময় প্রভু শ্রীপাদের ভাঙ্গা 
দণ্ড কমগ্ডলুটি সঙ্গ নিযে গেলেন। নিজেই এগুলো গঙ্গায় 
ভাসি;য় দিলেন ॥ ূ 

সকলেই মতানন্দে গঙ্গা মন থেকে ফিরবে আসলেন ' গ্রী- 
বাস ধ্যাস পুজোয় বসলেন । পুজে। শেষে নিত্যানন্দকে বলছেন 
ভ্রীপাদ মাল] ধরুন। ব্যাস দেবের বিগ্রহে মালা পরিয়ে দিন । 

নিতা'নন্দ মাল] হাতে নিলেন। পুজোর প্রতি নিভ্যানন্দের 
মন নেই। নিত্যানন্ের মন গুভূকে খোজ করছে । একদিকে 
ব্য।স সুজ হচ্ছিল আর একদিকে গ্রভু ভক্ত-দঃ গিয়ে কীর্তনানন্দে 
মেতে উঠেছিলেন নিত্যানন্দও তাই নিজেকে কীর্তনে হারিয়ে 
ফেলে ছিলেন। 

প্রীণাস নিত্যানন্দকে বলেন শ্রীপাদ্দ, বাস দেবায় নমে 
বলে মালাটি ব্যাস দেবকে অর্পণ করে তার কাছ থেকে কৃষ্ণ ভক্তি 
প্রার্থনা করুন। 

নিত্যানন্দ শ্রীবাসের কোন হথ।ই শুনতে পাচ্ছিলেন না। 
তায় অন্তর কীর্তন।নন্দে পরিপুর্ণ। তিনি এবার গুভুকে পাশে 
দেখে ব্যাসায় নমোঃ বলে প্রভুর গলায় মালা পরিয়ে দিলেন। 


পিত)ানন্দ প্রতৃর গলায় মালা পরিয়ে দেবর পর প্রভূ 
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অদ্ভুত ভাবাস্তর কলো। তিনি ষড়ভুজ মুতি ধারন করলেন। 
শ্রী্রির যে গুহারূপ সহশ্র বছর ধরে তপস্যা করেও দর্শনের 
সৌভাগা ৮1ভ করা যায় নানিতা1নন্দের কপ+য় গোর পার্ষদগণ 


সেই স্দুলর দুশ্য দশন করে চিরকালের জন্য প্লীুরির সঙ্গ লাভের 
সৌভাগ্য অর্জন করলেন। 


শ্রীবাসের বাড়ীতে সকলেই মাধুকগী গ্রহণ করলেন সে- 
দিন নিত্যানন্দ প্রীকাসের বাড়িতেই বয়ে গেজেন। পরদিন 
সকাল (বঙ্গ প্রভূ নিজে এসে শ্রীপাদকে নিজের বাড়ীতে নিগ়ে 
গেচলেন। 

উঠান থেকেই গ্রতু চ্চশ্বরে শচীমাকে ডাক্লেন। বললেন 
দেখো ম।, দাদাকে সঙ্গে নিয়ে এশেছি। 

শচীমাঙার বুঝ আনন্বে ভবে উঠলো । ঠিনি বাইরে ছুটে 
আসলেন । প্রভূ বললেন মা, ইনি আমার দ।দ1 বিশ্বরূপ। 
তোমার মনে আবু কোন সুষ্টু থাকবে না| 

শচী মা অপলক দুটিতে শ্রীপাদের দিংকে তাকিয়ে কইলেন 1 
পরে মাতৃন্সেহে শ্রীপাদকে বুকে জড়িফে ধরে নজলেন বাবা, 
নিমাই আমার পাগল ছেলে । তুমি সবদা তাক রক্ষা করো। 

নিত্যানন্দ বিহীন প্রভূ এতদিন যেন লীলা মাধুর্ধ রসেএ 
সন্ধান পাচ্ছিলেন না' এখন নিত্যানন্দকে "পয়েসে মাধুধ 
রঙের বন্যায় তিনি ভ সতে লাগলেন । আর পার্ষদগণও তাদের 
ভীবনকে মাধুর্ধ বসে পরিপুর্ণ করার সৌভাগ্য লাভ করলেন 

গ্রভৃর ঘন ঘন ভৰ সমাধিহচ্ছে। ভাৰ সমাধিতে বছেই 
তিনি শাস্তিপু র থেকে সন্ত্রীক অদ্বৈত আচার্ধকে আসতে বললেন । 

অইদ্ধত আচার্ধ নবদ্বীপে প্রভুর প্রেম মাধুর্য গ্রচ'বের খবর 
শুনেছেন | নবীন ক্রহ্ষগার্ীকে দেখার কৌতুহল তার মুন 
জেগেছে এই ছুটি আশ নিয়েই প্রথমে তিনি পরম ভ'গ্যবান 
নন্দন আচর্ষের বাড়ী এস মাতথা গ্রছণ করলেন, 

শ্বীবাস অঙ্গন প্রতুর লীলাক্ষেত্রে পরিণত ছুয়েছে' প্রভু 
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ভাব সমাধিতে, বস নন্দন আচার্ষের বাড়ি লোক পাঠালেন 
শ্রীমন্বৈ্কে আনার জন্য । অদ্বৈত বুঝতে পারলেন ভগবানের 
কাছে কোন কিছুই গোপণ থাকে না। 

শ্রীবাসঅঙ্গনে এসে প্রভু দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীপাদকেও 
দর্শন করলেন 1 প্রভূ শ্রীবাস অঙ্গনে শ্রীপাদকে যড়ভুজ মুভি 
দেখিয়েছেন শুনে তারও সে রূপ দেখার ইচ্ছে হলো । কিন্তু, 
তিনি সে সৌভাগ্য লাভ নাঁকরায় মনের ছুঃখে শ্রীপাদকে 
বললেন __ শ্রীপাদ, আপনি ভাগ্যবান তাই প্রতূর স্বরূপ দর্শন 
হয়েছে । আমার সময় কয়নি তাই প্রভু কৃপা করেননি । 

নিত্যানন্দ বললেন সেকি! আপনি তো স্বয়ং শিবের 
অবতার! আপনার আকর্ষণেইতে। গ্রতু বৃন্দাবন ছেড়ে নবদ্ধীপে 
অবতীর্ণ হয়েছেন । 

প্রভৃর লীল। মহিম1 কে বুঝতে পারে? যিনি জীবের 
উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন তিনি নিজের নাম যশ প্রচারে 
ব্রতী হন না। তাই তিনি কখনো নিত্যানন্দকে, কখনে অদ্বৈতকে 
অবতার বাপে মানুষের কাছে প্রচার করছেন। 

নিত্যানন্দ মা শচীরাণীর আদেশ মতে ছায়ার মতোই 
প্রভূকে রক্ষা করে চলেছেন। প্রভুব যখন বাহ্াজ্ঞান থাকে লা 
তখন তিনি তার প্রী অঙ্গে যেন কোন রীপ আঘ্বাত ন|লাগে 
অতন্দ্র প্রস্থরীর মতো সেদিকেই লক্ষ্য মাখছেন। 

প্রভুর অন্ুগামীর সংখ] দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। শ্রীপাদ, 
অদ্বৈত প্রভু, গদাধর, শ্রীবাস, মুরাণী, মুকুন্দ, গঙ্গা দাস, চন্দ্র শেখর, 
ভবানগ্দ, গোবিন্দ, পুকষে।ত্বম আচাধ, মাধব, স।রঙ গ্রভৃতি তক্ত- 
গণ খাও! দা ওয়! ছেড়ে প্রভুর পাশেই অষ্ট প্রহর পড়ে আছেন। 

প্রভু প্রতিদিন জীথকে প্রেম্দান করে চলেছেন। শ্রীধর 
যবন হুরিঙাস প্রভুর শ্রীচরণ স্পর্শে ধন্য হয়েছেন । মুকুন্দকেও 
(িনি কৃপা কছেনন নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতিদিনের এই অপাধিৰ 


॥ ২১২) 


জখল] দর্শন করছেন আর ভাবছেন আমার কি পরম *লৌভাগয! 
আমি একাধারেই রাধারাণী ও উীকৃষ্ণের যুগল ব্গ্রিহের কুপা- 
লাতে নিজের জন্ম সার্থক কৰঙ্গাম ৰ 

গুভূ কল্পতুরু সেজেছেন। প্রভুর কাছে যে-ই কপাও ভকৃতি 
প্রার্থনা করছেন ভাবেই তিনি অকাতরে প্রেম ভকৃতি বিতরণ 
করছেন সুরারী হনুমানের অবভাব। মুরারী প্রীপাদের 
পাঁশে দাডিয়েছিজেন | তিনি শ্রীপাদকে বঙল্ছেন__ শ্রীপাদ,' 
আমার তে প্রভূ দর্শন হলো! না! শ্রীপাদ মুরারীকে প্রভুর 
কাছে নিয়ে গেলেন। 

প্রভ় মুরারীর মনোবাসন] পূর্ণ করতেই বললেন-_ মুলা 
তুমি আমার দিকে তাকাও । (দখে। আমিকে। 

শ্রীপাদ আর মুরারী সবিল্মায় দেখলেন প্রীবাসের বিষুর 
থট্টায় গ্রভৃর পরিবর্তে শ্রীরাম চন্দ্র ও সীতাদেবী বলে আছেন 
লক্ষণ ছত্র ধারণ করে রয়েছেন আরু ভরত, শক্রত্প ছু দিকে 
দাড়িয়ে চামড় ব্যপ্তীন করছেন । শ্রীপাদের দেত থেকে এপটা! 
ল্ে।াতি লক্ষণের মুদ্তির সঙ্গে মিশে গেলো মুরারী অচৈতন্ 
তেল । 

হবিদ।স প্রভুর কৃপা পেয়েছেন। গদাধরের প্রিয় মুকুন্দ 
বাইরে বসে কীঞ্ছন। প্রভু কষ্ঈতর সেজেছেন। সঙ্গলেই প্রভৃব 
কাঁধ থেকে যার যার ইপ্সিত বর পেয়ে গেছেন মুকুন্দের একাস্ত 
বাসন। প্রভূ নিজে থেকে ভাকে ডেকে নিন। গ্রভু স্বান্জে ডাকছেন 
লা। 

শ্রীপা্দ মুকন্দের মনো বেদনা বুঝতে পারলেন, প্রতুকে 
বঙ্গছেন.._ প্রভূ তুমি জীরের অগতির গতি। তুমি সকঞ্কেই 
কুপাকরছে। মুকুন্দ তোমার পরম ভকৃত। স্ু-গায়ক, তুমি 
ভাওক কৃপা করো। 


ভবাসও গ্রন্থর, কাছে সুকুচন্দর জন্য প্রার্থনা জানাকেন। 


(২১৩ ) 


গ্রতূ শ্রীপার্কে কিছু বলেন নি। শ্রীবাস অনুরোধ করতেই 
গুভূ বললেন _ যাদের চিত্ত শান্ত নয় তারা আমার দর্শন পায় 
ন]। মুকুন্দের চঞ্চল মতি। মুকুন্দের দর্শন হবে না | 

মুকুন্দ প্রভুর কঠোর বাকা শুনেও হঃখিত হলেন না। 
শ্রীপাদের দিকে চেয়ে সজল নয়নে বললেন _ এ জন্মে দর্শন না 
পাই কোটি জলের পর স্ডে|প্রভূর দর্শন পাবো! তাতেই আমি 
খুশি। -_মুকুন্দের চোখে জল এলে। 
নিত্যানন্দ মুকুন্দকে আনন্দে আলিঙ্গন করলেন। নিত্যা- 
নন্দ যাকে কোল দেন প্রভু কিতঙাকে দৃঝে সরিয়ে রাখতে 
পারেন! প্রভৃর চোখ দিয়েও আনন্দাশ্রু পড়তে লাগলো । 
প্রত মুকুন্দকে ডে.ক নিয়ে আলিজন করলেন। সকলে জয় গৌর 
জর গৌর ধ্বনিতে শ্রীবাস অঙ্গন মুখবিত করে তুললেন। 

গ্রতৃ নিত্যানন? এবং প্রভু ন্বপ্নং স্ীর্তন করতে লাগলেন শ্রী- 
বাম অঙ্গনে মুকুন্দ গান ধরলেন আর প্রভু নিত্যানন্দ এবং শ্রীবাস, 
মুবারী, গদ'ধর প্রভৃতি সকলে তাকে সঙ্গ দিত্তে লাগালেন। রাত্রি 
তৃতিয় প্রহরে প্রভূ চললাম বলে অটৈতন্য হয়ে পড়লেন । ভক্তগণ 
সকলেই প্রভুর চৈতন্য ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করলেন | ' পারলেন 


না, সকলেই কীর্তণ করতে লাগলেন । র়াত্র ভোর হয়ে গেলো । 
রাত চতুর্থ প্ছরে কীর্তনের শব প্রতৃপ্ন কানে পৌঁছলো। তিনি 
চোখ মেলে তাকালেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দের সঙ্গে প্রভুর 
চোখের দিলন হলো! । হুজন হুজনের ভাষা বুঝলেন । হ্জন 
দুজনকে আলিজন করলেন | ভক্তরা জয় গোর _ নিতাই বলে 
জয় ধ্বনি দিয়ে উঠলেন । 

স্রীপাদের গ্রীবাস মজনেই থাকার ব্যবস্থা হলো। শ্রীব!সের 
স্ত্রী ষালিনীকে নিত্যাননদ মা বলে ডাকেন । একদিন প্রতু শ্রীবাস 
অঙ্গনে এসেছেন। সকলেই প্রভৃকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। 
এমন সময় নিঙ্যাননগ বায়ন। ধরলেন ভিনি মালিনীর স্তম্ক ছু্ধ 
পান কন্ধবেন। 

( ২১৪) 


ভক্তর1 অবাকৃ। মালিনী অধাক | এর সধ্যেষ্ট সবাই 
মিত্যান্ন্দের স্বভাবের পরিচয় পেয়েছেন। স্বভাব নিতান্তই 
পাচ বছরের ব'লকের মতো। মাঙ্গিনী বৃদ্ধ|। স্তনের হুধ 
বু বছর আ(গই শুকিয়ে গেছে। 

শলীপাদ স্তন্ত পানের ইচ্ছে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্েই বৃদ্ধ 
মালিনীর শুক স্তনে ছুধের সঞ্চার হয়েছে। স্তন থেকে হুধ গড়ে 
মালিনীর বুকভেসে যাচ্ছে। 

মালিনী ঢুহাত প্রসাধিত বরে নিত্যানন্দকে ডাকলেন। 
বত্রিশ বৎসরের বিশাল দেহ নিত্যানন্ন বৃদ্ধা মাপিনর স্তন 
পান করতে লাগলেন । গোর স্বন্দর যুদ্ধ হাসতে লাগলেন । 
বুঝতে পারলেন_ লীলাময়ের লীলা বুঝার সাধ্য তাদের নেই 
লীলাময়ু ভাঙ্গের যেমন বলবেন তেমনি চলতে কবে। 

হরিদাসও নিত্যানন্দ দুজনেই ব্রহ্মচারী । ছুজনই নবদ্বীপে 
নবাগত | দুজনেই ভক্তি বসের আকর। উপরস্ত প্রভূ ভক্তি 
রসের সমুদ্রে দুজনকেই পরিপূর্ণভাবে আসান করিয়েছেন । এই 
দুজনের ছ্বাগাই ঘীবে ভক্তি বসের সঞ্চার সম্ভব তাই গৌর সুন্দর 
তুজনন্ধেই নবদ্বীপে হরিনাম প্রচারের ভার দিলেন । জন্মশ্ৃত্রে 
শ্রীপাদ ব্রাহ্মণ আর হরিদাস মুসলমীনঃ দুজনেই কুষ্ণভক্ত | 

নিতানন্দ শ্রীবাস অঙ্গনে থাকেন। তৃতীয় প্রহ্রেই ঘুম 
থেকে উঠে প্রাতঃকৃত সেরে সাধন ভঙ্জনে' প্রবৃন্ত হন' চতুর্থ 
প্রহরে যখন পাখীর গাছে গাছে প্রভাতী স্থবে গান গাইতে 
শুরু ঝরে, যখন মসজিদে ফজরের লামাজে ধ্বনি ভেসে অ'সে 
তখন শ্রীপাদ নিত্যানন্দ করাল নিয়ে নগরে বের হন। প্রতি 
ঘরের দরজার লামনে উচ্চন্বরে নাম করেন। গৃহিনীবা তুলসী 
তলায় প্রণাম জানিয়ে ছুটে আসেন কীতন শুনছে । অনিচ্ছা 
সন্বেও ঘুম ঘুম চোখে বিরক্তি নিয়ে দরজায় এসে হাজির হন 
গু কত; নিত্যানন্দের অপূর্ব যুখ্রী দেখে আর রাগ করতে 


(২১৫) 


পারেন না। "শ্ত্রীকে হলেন -- ব্রদ্গচারী বাবাকে ভিক্ষা দাও। 
নিত্যানন্দ বলেন-_-ভিক্ষা1 নয়গেো | হরিনাম করে। তানথলেই 
তোমাদের আমায় ভিক্ষা দেওয়া হবে। নবীন ব্রহ্মচারী 
মুখে নৃতন কথ! শুনে গৃহ কতা ও গৃহিনী মুগ্ধ হন। ভাবা 
পর দিনের পুণ্য প্রভাতের জগ্ঠ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন ' 
গ্রতিদিন ভোরে ইষ্ট দর্শনেয় আগে নিত্যানন্দকে দর্শন কনে 
অধিক আনপ্দ লাভ করেন 1 শুধু নবদ্ীপের পণ্ডিত সনগাজ 
গৌর-নিতাই এর কাগুকে বাচ।লতা বলে গ্রচার করেন । 

নদীয়ার নগর কোটাল ছলেন জগাই ও মাধ!ই নামক দুভাই। 
দুজনে জাতিতে ব্রাহ্মণ ' এব! মুদপমান শাসকদের খুশী করতে 
এৰং হিন্দুদের মনে ত্রাসের স্থষ্টি করতে পুক্া আচার যেমন নাম 
শুনতে পারতো না । তেমনি মদ খেয়ে গ্রয়ই বেভুশ হয়ে 
থারুতেো। 

শ্বীশাদ তাদের দৃঃ থেকে কয়েক দিন দেখেছেন। টাদের 
শ্বন্দব চেহারা । বড়বড় চোখ িত্যানন্দকে আনলধণ করুতে। 
তিনি একদিন সঙ্গী) হরিদাসকে .ত।র মনেএ কথা বললেন। 

হারদাস বললেন _ শ্ত্রীপাদ? তোমার খন কুপা হু:য়ছে ত। 
₹লে ধরে নেওয়া যায় এঁদু পাপী উদ্ধার হুলা। 

নিত্যানন্দ বললেন _ চলুন আমব: দুজনে তাদের কাছে 
গিয়ে নাম কীতন করি। 

হরিদাস ও নিতা নন্দ গ্রাত্যেক দিন ভোর বেলা নগর কীর্তন 
কবেন একথা জগাই মাধাই শুনেছেন। জগাই মাধাই দু-ভাই 
প্রতিদিন নগর ভ্রমনে বেরহুন। এদিন হুবিদাস ও নিত্যা- 
নন্দোর সঙ্গে সামনা সামনি হয়ে গে'ল!, নিত্যানন্দও হরিদাসকে 
অনুচ্চ স্বরে বললেন _- ঠাকুর, আমাঙের নু.য!গ এসে গেছে' 
নিত্যাননন ও হরিদাস জগাঁই মাধাই এয সামনে গিয়ে 

বললেন ভঙ কৃ কহ কৃষ্ণ... । জগছি মাধাই দু ভাই নিজেদের 
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মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করলেন । তারপর মাধাই ঘললেন এই হু 
ব্যাট।কে ধরতে কয়েকদ্দিন ধবে চেষ্টাকরছি। আমাদের ভাগ্য 
ভালে! আজ একেবারে হাতের মুঠোয় এমে গেলে? । হুব্যাটাকে 
ধরে কয়েক ঘাব্তে লাগালে হরিনাম চিরকালের জন্ত তুলে 
যাব । 

মাধাই একথ| বলে নখন নিত্যানন্ন এবং হরিদামের দিকে 
এগিয়ে এলেন তখন প্রেমময় নিত্যানন্দের মনে হলো এ ছ 
পাষণ্ডকে উদ্ধার করতে হুলে প্রভূকে দিয়েই করাতে হবে । প্রভুর 
প্রা দৃষ্টিতে এদের অবশ্যই সদ্‌ গতি লাভহবে। এই মনে করে 
তিনি স্ুপকায় হরি দাসকে নিয়ে ত্র,ত পদে চলে গেলেন । জগাই 
মাধাই এবং গ্রামবালী মলে কবলেন নিজ্যানন্দ ভয় পেয়েছে। 
নিত্যানন্দ তাবলেন প্রভুর কৃপ! গ্ুগৎ বাদীকে দেখাতে জবে। 

হবিদ|স প্রক্তর কাছে সব খললেন | নিত্যানন্দ বললেন 
প্রভূ, তুমি যদ ধের কুপানা করো তাহলে কাল থেকে আর 
নাম গ্রচ'রে বেগ হবনা! 

গরভূ জীব উদ্ধাঝের জন্য আবিভুর্ত হয়েছেন। নিত্যানন্র 
গড লীলা সহচর । প্রভূ শিত্য।পন্দের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে 
ভক্ত পরিবুৃত হয়ে জগাই মাধাই উদ্ধারের কথা ঘোষণা করলেন। 

ভক্তনণ এবং শ্রীবাস যুরারী, মুকুন্দ, গদাধর, নারায়ণ 
প্রভৃতি সবাইকে নিয়ে গ্রভু চললেন। নিত্যানন্দকে বললেন 
শ্ীপাদ, তুমি সঞ্লের আগে থাকে তোমার দর্শনে প্1পীঙের 
ক্রোধ দূর হয়ে ভক্তির উদয় হবে। 

নিত্য।ানন্রের মন জগাই মাধাই এর ভবিষ্যতের কথা ভেবে 
বেদনায় ভ'রাঞ্রোস্ত প্রভু তাদের উদ্ধার করতে চলেছেন এই 
আনন্দে নিতাই আনন্দিত হয়ে সকলের আগে আগে চললেন! 
জগাই মাধাই দুভাই হ।সছেন। মদ খেলেও একে বারে বেছ'দ 
হয়নি । নিতাই বখন তাদের স।মনে গিয়ে উচ্চ স্বরে গাইতে 
লাগলেন__ ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ তখন মাধা ই রাস্তায় কাছে পড়ে 
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থাকা একট] ভাঙ্গ। মাটির কল(সির 'কান৷ দিয়ে নিত্যানন্দকে 
আঘাত করলেন। 

নিত্যানন্দের মাথা ফোটে ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়তে 
লাগলো। নিতাই তখন দয়ার অবতার, ক্ষমার অবতার। 
তিনি মাধাইএর আঘাতে বিন্দুমাত্র ব্যথিত্য ছলেন না| ৰলংলেন__ 
ত্তাই, তুমি আমার আঘাত করেছে! । তাতে আমি বিন্দুমাত্র 
তুঃখিত নই । তুমি আমায় আরে! মাঝো। প্রযষ্জোজনে মেরে 
ফেলো, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করে৷ আমাকে হ্ৃত্যা'র পর অন্তত তুমি 
একবার হরিনাম উচ্চারণ করবে। 

নিত্যানন্দের করুণ আতি শুনে স্রীব'স, মুরারী প্রভৃতি ভক্ত 
গণের হৃদয় বিদির্ণ কয়ে যেতে লাগলেো। এমন কি জগন্নাথ 
(জগাই) পর্যন্ত নিতাই এর দুখে অবিভূত হয়ে পডলন। 
মাধাই যখন দ্বিতীয় বার কলসির কানা দিযে নিত'ইঈর মাথায় 
আঘাত করতে গ্রাস্তাত তখন জগন্ন।থ ছোট ভাই এরহাত থেকে 
কলসির কানা কেড়ে বললেন-_ নয়াধম। তুই সন্পযাসীর গায়ে 
আঘাত করেছিল! তোব কি পরকালের ভয় নেই? 

নিত্যানন্দ দেখলেন জগন্নাথের মনে দয়ার উদয় ভংয়ছে। 
এবার মাধাই ও উদ্ধার" হবে। এই আনন্দে নিত্যানন্দ্র "্ম/নন্দে 
বৃত্য করতে লাগলেন । 

গৌর স্বন্দর ভক্তদের তাজো ইচ্ে করেই একটু পশ্চ'তে নাম 
কীর্তন করছি(লন। অভি প্রায় নিত্যানঙ্জের মহিমা জগঞ্জে 
প্রচার হটক। মুরারী গিয়ে গ্রভৃকে সংবাদ দিজ্গেন _. প্রভু শ্রী" 
পাঙ্গের মাথায় মাধাই আঘাত করেছে শ্রীপাঙ্দের মাথা দিয়ে 
রক্ত ঝারছে। তুমি অনুমতি দাও এ ছুটোকে আমি যমালয়ে 
প।ঠাই। 

মুরারীর কথা শুনে গোর সুঙ্গবের শ্রীকৃষ্ণ তাব হলো । 
তিনি শরদর্শন সুদর্শন বপে-চিৎকার করে উঠলেন । সকলে সভয়ে 
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দেখতে পেলেন গ্রজ্জলিত আগুনের এক গোলাকার বস্তা ভাদের 
দিকে এগিয়ে আসছে। 

নিত্যানন্। হাত জোর করে প্রভূর রদ্রেভোৰ সম্বরণ কনার 
প্রাথনা জানাতে লাগলেন । গ্রভু তবু শান্ত হচ্ছেন না দেখে 
নিত্যাননোর আকুতি আরে! বৃদ্ধি পেলো । তিনি বঙ্গতে লাগ- 


লেন__ প্রভু জগম্মাথ আমার প্রাণ রক্ষা! করেছে। তুমি অন্তত 
ভাকে ক্ষমা করে।। 


জগন্পাথ ছোট ভাই মাধবের আক্রমণের হাত থেকে গ্রীপাঙ্দ-ক 
রক্ষা করেছেন শুনেই গৌর সুন্দরের রুদ্র ভাৰ অন্তঠিত হলো 
তিনি আবার করুণার সাগর হয়ে গেলেন। জগন্াথক আনন্দে 
আলিঙ্গন দিলেন, প্রভুর আলিঙ্গনে জগম্াথের দেছে অঞ্ট 
সাত্বিক ভাবের বিকার হওয়ায় অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। 

দাদার এই জবস্থায় মাধবের পরিবর্তন ঘটলো, তিনি 
গোরা টউ।দের পায়ে পড়ে বঙ্গলেন__ প্রভু, আমি শ্রীপাদের 
মাথায় আঘাত করে মহাপাপ করেছি আপনি আমার ক্ষম। 
করুন আমায় উদ্দাণ করুন । 

গৌক স্ন্দর নিজেকে মাধবের কাছ থেকে সরিক্কে নিজে 
বললেন - ভুমি যার কাছে অপরাধ করেছে! তার কাছেক্ষম। 


প্রার্থনা করো। আমার শ্রীণাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থন। 
কয়ে! ! 


মাধব নিত্যানন্দের কাছে এগয়ে গেলেন। জগন্মাথ-ক 
প্রভূ উদ্ধা॥ করেছেন দ্রেখে নিত্যানন্দ আনন্দে নৃত্য করছিলেন। 
মাধব নিতা।ণন্দের পা জড়িয়ে ধঃলেন। 

নিত্যাস্নী মাধবকে বুকে টেনে তুলে আলিঙ্গন করে বললেন__ 
মাধব) হব্বিনাম করো], 

শ্রীপার্দের স্পর্শে মাধবও জ্ঞান হারালেন | গোর সুন্দর 
ভার আয়ত চোখে এই ভাতার প্রতি করুণার দৃষ্টিতে তাকিক়ে 
ঘললেন-- শ্রীপাদ, তুমি এই হু ভাইকে উদ্ধার করো!। ছু্ধন- 
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কে সান কিরে কানে হরিনাম গ্রাদান করো 1 

নদীয়। নগরে নিত্যানন্দ ও হরিদাস নিত্য হরিনাম প্রচারের, 
যে শুত কাজ শুরু করেছিলেন ভাতে নদীয়ার বমনীগণ কিছুট1- 
সাড়। দিলেও পণ্ডিত মগ্ুলীর অনেকেই এ ক।জক ভগ্ডামি 
বলে মনে করছিলেন। মূলতঃ সাত সকালে হরিনাম শবে 
অনেকেই ঘুম ভাঙ্গানোর জনা বিরক্ত হছুতেন। নগরের তুই 
কোতোয়াল-__ জগনাথ ও মাধবকে ভাবাই নিত্যানন্দ ও হপ্পু- 
দাসকে জব্দ করুতে পরামর্শ দিয়ে ছিলেন। 

দুই দুর্দণ্ড প্রতাপ কোত্বোয়াল গোরা্টাদের আনন্দের হটে 
যোগ দিয়েছে দেখতে পেয়ে বিস্মিত নগয়বাসী । গৌর পার্ল 
মুবারী জগন্নাথ এবং মধাইকে একই মাটি থেকে টেনে তুল- 
লেন। গোর স্ুক্তগণ ছুভাই এর অচেষ্ন দেহ গঙ্গায় নিয়ে 
গেলেন । 

গল্লার স্পর্শে ছুভাই এব চেতন ফিবে এলো । সান চরে 
পড়ে বসে কর জোরে শ্রীপাদের কৃপ। প্রার্থন। করুলেন। প্রীপাদ 
সকআ নগরবাসীর সামনে চন্দ্র নূর্য সাক্ষী রেখে কানে মহামন্ত্ 
দান করলেন । 

জম্ম থ ও মাধব সম্মান জনক সকারী চাকুণী থেকে ইস্তফা 
দিলেন। ঘরেও আবু ফিরে গেলেন না. ভক্তগণের বাড়ী 
বাড়ী হরিনাম করে ঘুবতে লাগলেন । প্রতিদিন ছুলক্ষ করে 
নাম জপতে লাগলেন । ভিক্ষান্নে জীবন যাপন করতে লাগ- 
লেন। 

মাধাই গ্রতিন্দিন গঙ্স।র ঘাটে বসে আবাল বুদ্ধ বনিতার 
পায়ের ধুলি মাথায় নিতে ল।গলেন। নগরবাসীগণ ম ধবের 
দুঃখে অত্যন্ত ছুঃখিত হলেন। গঙ্গার ধারেই মাধবের জন্চ 
একটি পর্ণ” কুটির তারা তৈরী করে দিলেন মাধব সেই কুটিবে 
থেকেই হরিনাষ জপ, করতে লাগলেন । মাধব নিজেকে পাপী 
ভাবঙেম। ভ্রীপাদ নেক করে বুঝালেন যে মাধবের আর 
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কোন পাপ নেই। মাধব নিজের মনকে তবুও শান্ত করতে 
পারলেন না। প্রতিদিন মানুষের পদধুলি নিয়ে ক্ষম! প্রার্থন! 
করতে লাগলেন। নিজে পরিশ্রম করে একটি ঘাট তৈরী কর- 
লেন। এই ঘাট মাধাইয়ের ঘাট বলে পরিচিত হলো । 

গৌর তার পার্ধদদের নিয়ে রোজ গঙ্গায় জল কেলী করতেন। 
কোন কোন দিন শ্রীপাদের সংগে অছদৈত্যের জল খেলা বিষম 
আকার ধারণ করতো। বত্রিশ বয়সের শ্রীপাদ ছুহাত দিয়ে 
জল নিয়ে সজোরে ছুরে মারতেন অদ্ধ.ত্যর চোখে । অদ্বৈত 
৪ নিত্যানন্দকে হারাতে চাইতেন। কিন্তু, পচাত্তর বয়সের 
বৃদ্ধর পক্ষে নিত্যানন্কে হারানো! সম্ভব হতো না। অছৈত্য 
হার মানতেন। 

প্রীবাস অঙ্গনে মধুর নৃত্য চলছে। বাত এক প্রহর গত 
হয়েছে শ্রীগৌরাঙ্গ এবং শ্রী অছৈত্যের মধ্যে কিছু বাক্য 
বিনিময় হলো। গৌর সুন্দর সহুস৷ কীর্তন ছেড়ে বের হয়ে 
গেলেন । কীর্তনে রসভংগ কলো! । সকলে অবাক ছুলেন। 

শচীমাতার নিকট শ্রীপাদ প্রতিশ্রতি দিয়েছিলেন তিনি 
নিমাইকে চোখে চোখে বাখবেন। শ্রীপাদ নৃত্যে বিভোর 
হলেও তার চোখ ছুটে নিবন্ধ থাকতো! গৌর সুন্দরের প্রতি। 
গোর স্বন্দর বের হয়ে যাবাঝ পর শ্রীপাদ এবং হরিদ্বাসও পিছু 
ছুটলেন। দেখলেন গৌর সুন্দর গঙ্গায় ঝাপ দিয়েছেন। 
নিত্যানন্দ এবং হ্রিদাসও গৌরাজে সঙ্গে সঙ্গেই জলে বাঁপ 
দিলেন। শ্ত্রীপাদ মাথার দিকে এবং হরিদাস পায়ের দিকে ধরে 
গোর স্বন্দরকে জল থেকে টেনে তুললেন। গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দচে 
বিরক্তির সঞ্জে বললেন-_ আমাকে বাঁচালে কেন? নিত্যানন্দ 
বললেন _ প্রভু, তুমি যে অদ্শ্ুকে প্রাণে মারতে চাইচছো, 
এ তোমার কেমন বাচার । চলো আমর! তোমায় নন্দন 
আচার্য্যের বাড়ী নিয়ে যাই। 
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একদিন গোর স্বুন্দঘ নিত্যানন্দকে বললেন শ্রীপাদ চলে! 
শাগ্ছিপুর বাই । শাস্তিপুর গিয়ে নাড়'কে কিছু শিক্ষা দিই । 

গ্রভু ইচ্ছে সরেছেন। নিত্যানন্দ প্রন্তুত। দুজনে যাত্রা 
করলেন। পথে এক সন্নাসীর বাড়ী, । প্রন্তু সন্ন্যাসীকে প্রণাম 
করলেন। শ্রীপাদ নমস্কার জানালেন। সম্যাসী প্রভৃকে ধনী হতে 
ও স্বন্দরী স্ত্রী এবং গুণবান পুত্র লাভের আশীবাদ জানালেন । 
শেষে আনন্দ আনবেন কিনা জিজ্ঞেস করলেন । প্রভু নিত্যানন্দকে 
জিজ্ঞেস ্রলেন আনন্দ কি? শ্ত্রীপাদ উত্তব কখলেন-_ মদ। 

মদের নাম শোনা মাত্র প্রভূ দৌডে জলে ঝাঁপ দিজেন। 
নিতাই ও জলে ঝাঁপ দিলেন । গৌবাঙ্গ বললেন শ্রীপাদ, চলো, 
সাঁতার কেটেই শাস্তিপুর গিফে হাণ্জর হই। 

তাই হলে! আতার কেটে দুজনে শাস্মিপুর পৌভলেন। 
শ্রী অদবৈতের বড়ি যখন গেলেন তখন আদ্বেত কয়েকজন শিষ্যুকে 
শিক্ষা দিচ্ছিলেন । ভরিদাসও ছিলেন সেখানে । 

গৌরাঙজের ভগবান ভাব ভয়েছে। তিণন শ্রী অদ্বোতের 
অন্তর থেকে জ্ঞানরূপী অহংক্টারকে দূর কবতে তা প্রহ্থার 
করতে লাগলেন । অন্ত্েরা ভয়ে কাপাত লাগলেন । অহ্বৈত- 
পত়্ী সীত1 দেবী চিৎকার করত লাগলেন। গ্ীপার্দ আন্ন্দে 
নৃত্য করতে লাগলেন। 

গ্রভূর কব প্রকারে বুড়ো শ্রী অদৈছের দেহে প্রেমের সঞ্চার 
হলো। তিনিও শ্রীপাদের সঙ্গে উন্মত্ত নৃত্য শুক করলেন । 
সীত। দেবী বিস্মিতা হলেন। শ্রী অদ্বৈত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্গণ। 
শৃচিত1 বোধ তার খুব বেশী । নিতাননন অন্ৈতের এই ভাব 
দূর করতে ভোজনের শেষে অদ্বৈতের গায়ে এবং বে টচ্িষ 
ছড়িয়ে দিলেন। অদ্বৈত বাগে আত্মাহার] হুলেন। শ্রীপান 
বললেন-- গেৌঁ'সাই) প্রসাদ কি কখনে। উচ্ছিষ্ট হয়? অদ্বৈত 
নি'জর ভুল বৃঝত পারলেন । নিত্যানপ্দক্ে আলিজণ দিলেন 

একদিন জাহান্নগবেখ পাশে প্রভূ নৌকা ভ্রমনের সময় 
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বৃদ্ধ সারঙ্গ দেবও ছিলেন | তিনি গোপী নাথের সেবা কয়তেন' 
বয়ন হওয়ায় সেবা করতে তার খুব কষ্ট হচ্ছিলো । 

বুদ্ধের সাত্তিক ভাব দয়াল শ্রীপাদ্দের মনকে আকৃষ্ট করলো । 
শিনি ভক্তের কষ্ট বুঝতে পেরে মনে মনে ব্যথিত হলেন ' প্রভূকে 
বলেন প্রত) আপনি দয়ার সাগর। আপনি একটু কৃপ' 
নবলেই বুদ্ধের কম্টর লাঘব ছতে পারে । গ্ত্রীপাদের কথা শুনে 
গুভূ বললেন শ্রীপাদ, তুমি আর আমি অভিন্ন কলেবর। 
তোমার যখন কৃপা হয়েছে তখন তার কণ্টও দুঝ হলো । 

গুভূ সারজঙেৰকে বললেন গৌসাই। আপনি একজন শিষ্য 
গ্ংণ বগপ তা হছেই গোপী নাথের সেবার কাজে সাহায্য হতে 
১11, 

সা.লপেৰ বললেন প্রভূ সংশিষ্য পাওয়া বড়ই কঠিন। 
আপনর জ।দেশে কাল ঘুম থেকে উঠে যাকে দেখবো তাকেই 


'শয্য +র:51 1 গোপী নাথের লেবার ব্যবস্থা আপনাকেই করে 
দতে পে । 


সারঙ্গদে.বর কথ শুনে প্রতুম্ত্ধ হাসলেন। পরদিন 


গজবু তীবে সাবজদেব ক্নান করে ষখন সন্ধ্যা করছেন তখন তার 
কোলে এ* মুত বালকের দেহ এতে ঠেঞলো | 


বালকটির বয়স প্রায় এগার: মাথার চুল মুগ্ডিত। গলায় 
“নতা। সাগ্ঙজ দেব নিজ প্রশ্রি।তর কথা স্মরণ করে শিহরিত 
ইঞেন । বিষুকে স্মরণ করে তিনি বালকের কানে মন্ত্র দিলেন 

মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার হলো । গঙ্গার তীরে শত শত লোকের 
ভীড় হলো গ্রতু শ্রীপাণ সহ ভক্ত বৃন্দকে নিয়ে সারঙ্গ দেবের 
কাছে আসলেন | বালক্টকে ছুই প্রভু আশীর্বাদ করলেন। 

নিত্যানন্দ প্রভূর শক্তিতে শক্তি মান হয়ে নবছীপে হরি 
নামের তরজ তুলেছেন । এতে হিন্দু ও মুসলমানের একটা অংশ 
গোৌঁর সম্প্রদায়ের প্রতিবিরক্ঞ হুলেন। তারা কাজীর কাছে 
নালিশ জানালেন। কাজী গৌরেস্বরের নাতী। তাছাড়া-ভিনি 
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নিলান্তর চক্রুব্ভণর সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। নিমাই 
পণ্ডিতের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রথমে গ্রণহা করলেন না। 
এক দল লোক গোঁড়েস্বরের কাছে নালিশ জানাবার উদ্োগ 
করলেন। কাজী এবার কিছুট] সচেভন হলেন। তিনি কীর্তন 
বন্ধের আদেশ দিলেন সৈম্যরা কয়েকজন বীর্তনীয়ার বাড়িতে 
হামলাও করলো | নিমাই পণ্ডিতের বিরুদ্ধ পক্ষ হামলেন। 

গোর সুন্দর বখন শুনলেন কাজীর লোনেরা কীর্বনীয়'দের 
উপর অত্যাচার করতে শুর করেছে তখন তিনি স্বয়ং স্র্তনে বের 
হবাব কথ! ঘোষণা করলেন । শ্রীপাদ ও হুবিদাসকে বল!লন 
নগরময় প্রচার করতে যে আজ সন্ধ্যায় প্রভু কীর্তনে বের কবেন। 
যার] কীর্ভনে যোগদান করতে চান ভারা যেন তাদের বাদ্য যন্ত্র 
সঙ্জে নিয়ে আসেন। যাদের বাদ্য যন্ত্র নেই তারা যেন প্রদীপ 
ও মশ!ল নিয়ে হাজির হন। 


গোর হুয়ির আহ্বানে হাজার হাজার লোক প্রভুর বাড়ীর 
কাছে হাজির হলেন। তিনি কীর্ভনিয়াদের চার ভাগে ভাগ 


করে নগরের চারদিক থেকে কীর্তন করতে করতে কাজীর বাড়ী 
আসার কথা ঘোষণা করলেন। 

এক দলের নেতৃত্বে রইলেন শ্রী অছৈত, এক দলে শ্রীবাস 
এক দলে শ্রী হবিদাল এবং শেষ দলে প্রভূ, শ্রীপাদ এবং গদাধর। 

প্রভূর যেমন নাগর বেশ তেমনি শ্রীপাদেরও নাগর বেশ। 
উভয়ের গলা তেই স্থগন্ধি ফুলের মালা। সবাঙ্গে তিলক কাট!। 
শ্রীপাদকে সঙ্্যাসী বলে আর চেনার উপায় নেই 

চারদিক €থকে হানার হাজার লোক শন্ত খোল করতাল 

সহযোগে কীর্তন কষুতে করতে যখন কাজীর বাড়ীর দিকে অগ্রসর 
হতে লাগলেন তখন পুরুষেরা গৃহ প্রানে শংখধবনি করতে 
লাগলেন। মহিলাগণ খে ফুলও বাতাস] কীর্তনিয়াদের মধ্যে 
ছি/য়ে দিতে লাগলেন। 
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প্রভৃর বামে গদাধর এবং দক্ষিণে নিত্যানঙ্গ। বিশ্ডিম্ 
ভলিতে নৃত্য করতে করতে এগিয়ে চলেছেন আব লক্ষাধিক মানুষ 
এই অপুর দৃশ্য দেখে ক্ষণে ক্ষণে শিহরিত ও আনন্দিন হতে 
লাগলেন ছুষ্ট লোকের! ভাবতে লাগসো নিশ্চয়ই আজ নিমাই 
পণ্ডিত কভীর সৈশ্বাদ্র দ্ব'বা। অপদস্থ হবেন । 

হাজ।রো কঠেল সমংবত লীর্তনে এমন ভাষণ শব হতে 
লাগলে] য় ভয় কংজী প্রাণ চাসোর জনা ভেঠর লুকালেন | 
নিঙআনন্দ এবং গদাধবের অপুর নৃত্যে কাজীর গ্রার্জন গরম পবিত্র 
তলো। গৌরভরি কীর্ভন থামিয়ে কাজীকে ডেকে পঠাজেন। 
কাজী ভয়ে ভয়ে প্রভুর সামনে এলেন। 

গৌঃহথরিকে এত কাঞ্ধে থকে তিনি কখনো (দেখেন নি। 
গৌরবের আকর্ষণে মিজেকে হারিয়ে ফে্লেন। তিনি গোরা 
ঠাদেয় শরণ নলিজেল | | | 

গোৌরহুরি শ্রীপাদকে বললেন - শ্বীপাদ, এই অসস্ভব 
তোমার কৃপাতেই গস্তব তলে | তিমি মণ্দ নবদ্বীপ বাসীর আমে 
ইরি নামের প্রেমবস বিত্তরণ,নী সবত্তে জালে আং্ কাজী 
মামার সঙ্গে দেখাই হতো না। কাজী মামা, আমার ' কীর্তন 
আর কখনো ধন্ধকবাভনবেনা তো? 


কাজী গোরহরির কথ।য় লঙ্কা পেলেন ' বাঙ্গশক্তি এঁশী 
শক্তির কাছ কত নগন্ত তা তিনি বুঝতে পারলেন ' বুললেন-- 
না।গৌরহরি তোমাদের নীর্তনে এখন থেকে কেউ বীধার 
স্ত্তি করবে না। 

নবদ্ধীপে কেশব ভারতী এসেছেন। তিনি সন্যাসী। 
শুঙ্গেরী মঠের আন্তভূক্ত। গোরহরি পুরে শ্রীপাদের কাছে সম্নয।স 
গ্রহণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন! কেশব ভারশীকে পেয়ে 
সন্ন্যাস গ্রহণের ইচচ্ছ মনে. মনে দিগুণ হলো। শ্রীপাদ প্রভুর 
ইচ্ছে বুঝতে পারগেন। 

কেশব ভারতীকে প্রতৃর বাড়ীতে ভিক্ষা নেবার আমন্ত্রণ 


শ্রীপাদ নিত্যানন্দ লীলা কথা-_১৫ প্রদীপ আচার্য 


জানালেন" শ্রীপাদও এলেন । কেশন ভারতীও শ্রীপাদের 
-মধো সন্যাস বিষয়্চ অনেক আলোচনা হলো । প্রভু মন দিয়ে 
শুনছেন আক মাঝে মাঝেবালকের মতো! হেসে বলছেন__ 
মহারাজ, আপনাদের খাপার ঠা! হয়েযাচ্ছে। আগে তৃণ্ডি 
মতে প্রসাদ গ্রহণ করুন পরে অ'লোচন। করা যাবে। 

শচীদেব” কেশব ভারতখর আগমনে চঞ্চল হয়ে উঠেছেন ' 
শ্চিনি দু-তিনবার গোপণে শ্রীপাদকে ডেকে নিয়ে বলেছেন বাবা, 
তোমার উপর আমার ভরসা! অনেক। "মামার নিমাই যেন 
সন্ন্যাসী নাক্য়। তুমি বাবা ওকে সে কথা বুঝিয়ে বলো 

শ্রীপ'্দ জানেন গৌতহারর নবদ্বীপ জীসাপাঙ্গ হয়েছে। 
অচিরেই গিনি নবদ্বীপ ত্যাগ ক্রবেন। তবুও শচীদেবীকে 
সাস্তুন1.ণবার জনই বললেন -_ ম1, গৌরহুব্রি নবদ্ধবীপে যে সাধু 
সঙ্গ লাভ করেছন এমনট1 আর কোথায় পাবেন 1 ভক্ত ছাড়া 
কি ভগবানের লীল1 ছয়? আপনি ভাববেন না। নিমাই 
নদীয়] ছেড়ে কোথাও যাবেনা।' মনে মনে ধললেন - মা, 
তোমাকে মিথ্যে কথা বলল'ম। আমায় ক্ষমা করো। 

নণ্দন আচার্ষের বাড়ীতে প্রভূ ও শ্রীপাদ একান্তে আলোচন। 
করছেন। মুরাৰীকে দ্ব'বে দ্বার করিয়ে রাখা হয়েছে যাতে কে 
বস ভঙ্গ করেনা পারে। 

গ্রাভু বলছেন _- শ্রীপাদ তুমি আমার অন্তবের কথ! জানো: 
আমি শীঘ্রই গৃছ তাাাগ কবে কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস 
নেবো। সন্্যাস জ্রান মার্গের পথ। কলিতে জ্ঞান ছারা ভগ- 
বানকে পাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার আমি সম্যাস নিয়ে 
সন্ন্যাস্ীর কঠোর নিয়ম পালন করনে] অন্তরে জ্ঞান নয় ভক্তিব 
গ্ররীপ জালিষে রাখবো । ভক্তি ছাড়া কলির জীবের গতি নেই। 
আমার অন্রবোধ তুমি জীবে প্রেম ভক্তি বিতরণ করবে। 

প্রভু গৃহ ছেড়েছেন | নদীয়া ৰাসী নিমাই পণ্ডিতের 
ধাড়ীতে শোকার্ত আত্মীয়ের মতোই জমায়েত রর়ছেন। শচী 


( ২২৬) 


দেবী ঈশানের কী'ধে মাথা রেখে শোক বিহবল হরে আছেন। 
বিষুঃপ্রিয়া ঘরে অচৈতন্ত হয়ে পড়ে রয়েছেন; মহিলাগণ বিষু- 
প্রিয়ার চেতন ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা চালাচ্ছেন । 

গৌর হরির নাম! করনের পর গৌব স্থন্দর বৃন্দাবন দর্শনের 
এবং শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের জন্ ব্যাকুল হয়ে বৃন্দাবন মনে মনে কল্পণ! 
করে ছুটে চললেন | গোর সুন্বকের সঙ্গে যেতে সকলকে বারণ 
করলেন। প্রভূ নিষেধ সত্বেও শ্রীপাদ) চন্দ্র শেখর, মুকুন্দ এবং 
গোধিন্দ প্রভুর পিছু ছুটলেন | 

কাটোয়ার পশ্চিমে গভীর বন ছিলো। প্রভৃুবন পথে 
দৌড়াতে লাগলেন ॥ চন্দ্র শেখর, গোবিন্দ গ্রভৃতিগণ প্রভুর 
সঙ্গে দৌড়াতে পারছেন না। চন্দ্র শেখরদের জন্য শ্রীপাদও 
ভাল ভাবে দৌড়াতে পারছেন না। গ্ভুখ সঙ্গে তাদের দুর 
বেড়ে যাওয়ায় শ্রীপাদ ডাঞ্চলেন _ গ্রভু আব্তে চলুন, ওর। 
দৌড়াতে পারছেন না। প্র বু গামছ্ছেন না। 

প্রভু কৃষ্ণ বিরছে পাগল । রাধা ভাব ভাবিত হয়ে তিনি 
ক্ষণ ক্ষণে মুছণযাচ্ছের। মুছ1 ভগ হলে আবার দৌড়াচ্ছেল। 
সন্ধ্যার পুর্বে প্রভূ এমন জে।ড়ে দৌড় দিলেন যে এবার শ্রীপাদের 
দৃষ্টির আড়াল হলেন |. শ্রীপাদ বিষগ্র মনে পেছনের ভক্তগণের 
সঙ্গে মথায় হ।তদিয়ে বসে পড়লেন: এনটু পরে পশ্চিম 
দিক থেকে ককণ ক্রন্দন ধ্বনি ভেসে আসায় পাদ ভক্কগণঞ্জে 


সঙ্গে নিয়ে দৌছে গেলেন। গিয়ে দেখেন প্রভু ভীকৃষ্চ বিরহে 
কাতর হয়ে পিযগ্ন বিলাপ করছেন! 


, তি বিন ভিন রাত্রি অতি বাহিত হলে! প্রভু মুখে কিছু 
দিলেন না। ভক্তগণও অভুক্ত থাকলেন' তিনদিন পথ চগ্লার 
পর প্রতু শাস্তি পুরের কাছাকাছি আসলেন।. প্রভাতে রাখাল- 
গণকে গরুর পাল [নিয়ে যেতে দেখে ভাবলেন হয়তো তিনি 
বৃন্দাবনের কাছে এসেছেন।; তার মন কুষ্ণানন্দে পরিপুর্ণ হয়ে 


(২২৭ ) 


উঠলো।। *পেছনে শ্রীপাদ সহ অন্য ভক্তর1 যে রয়েছেন প্রভুর 
সেদিকে কোন লক্ষ্য নেই। তিনি রাখালদের জিজ্কেস করলেন-__ 
বাবা, বৃন্দাবন কোন দিকে ? 

শ্রীপাদের নিদেশি মতে! রাখাল বালক্গণ শান্তি পুরের 
দিকে অঙ.লি নির্দেশ করলেন। গ্রভু মহা আনন্দে এগিয়ে 
চললেন। প্রীপাদ চন্দ্রশেখরকে বললেন-__- পণ্ডিত) আগুনি 
শাস্তিপুর গিয়ে অদ্বৈত গৌঁসাইকে একটা নৌকা নিয়ে ঘাটে 
আসতে বলবেন! প্রভৃকে শানস্তিপুর নিয়ে যাওয়া ছাড়। আর 
কোন উপায় নেই। 

প্রভুকে শ্রীপাদ ডাকলেন । প্রভু গ্রথমে শুনতে পান নি, । 
তিনি কুষ্ণ ভাবনার বিভোর । কয়েকবার ডাকার পর প্র 
পেছনে ফিরে অবাক হলেন । জ্রীপাদকে দেখে জিজ্ঞেস 
করলেন _প্রীপাদ তুমি কেমন করে এলে ! 

শ্রীপাদ বললেন, শুনলাম আপনি বৃন্দ!বনে যাচ্ছেন তাই 
দৌড় এলাম। বৃন্দাবন দর্শন জন্য আমিও যেপাগল। 

শ্রীপার্দের কথা শুনে প্রভু আনান্দত হুলেন। খগলেন, 
ভালোই হলো। দুজনে বৃন্দাখনেব অপাধিব লীল। দর্শন করতে 


পারবো । 
সামনেই নদী। পতিত পাৰনি গঙ্গা । গঙ্গা! দেবীও যেন 


ঢুই প্রভুর স্পর্শ ধন্তা হবার জন্য ব্য/কুলা হয়ে উঠলেন। প্রভু 
গঙাঁকে যমুনা ভেবে দৌড়ে নদীতে বাপ দিলেন শ্রীপাদৎ 


নদীতে ঝাপ দিলেন। 
শ্রীপাদ দেখলেন নৌক) নিয়ে অদ্বৈত গোসাই আসছেন। 


গ্রতুকে শাস্তিপুর নিয়ে যেতে পারবেন এই ভরস! করীপাদের 
মনে দেখ!দিলো। তিনি আনন্দিত হুলেন। 

প্রতুঞজ্ী অদৈস্ভকে সামনে দেখে বিস্মিত হুলেন,। তার 
চোখে বেদনার অশ্রু, দেখা দিলো । তিনি বিষন্প কে ৰললেন-__ 
শ্রীপাদ, তুমি আমার দাদাছর়ে এমন কাজ করতে পারলে! 


(২২৮) 


বৃন্ন।াবনে নিয়ে যাবার ছপ করে শাস্তিপুর নিয়ে এলে! আমার 
ন্ন্যাস গ্রহণ কি বার্থ হয়েযাবে? 

শ্রীপা্দ গ্রভৃর যনের কথ। বুঝতে পেরে সর্ধদা শংকিত 
ছিলেন । প্রভুর কথা তার মনে ব্যাথা দিলেও তিনি সকলের 


নয়নের মণিকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন এই আনন্দেই 
আনন্দিত কলেন 1" 


অধ্বৈত গৌসাই বললেন - প্রভু, গঙ্গার পশ্চিমে যমুন! 
প্রবাহিত বলে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। সুতরাং শ্রীপাদ মিথো 
বলেননি' আমি আপনার জন্ক ডোর কপিন নিয়ে এসেছি। 
এইঈলে। পরিধান কবে অধমের টি ভিক্ষা নিতে প্রত 
আজ] হুউক। 

তিন দিন পর অদ্বৈত গৌসাইর বাড়ীতে প্রভূ প্রসাদ 


পেলেন | শ্ীপাদ সহ গৌর সজীরাও তিন দিনের উপবাস ভঙ্গ 
করলেন। 


পরদিন শ্রীপাদ বললেন-__ গ্রভূ, তুমি সন্নাস নিয়েছে এ 
সংবাদ পণ্ডিত চন্দ্র শেখর মারফত নদীয়া বাসী পেয়েছে। তুমি 
এখানে , আছে! এ সংবাদ কেউ পায় নি। সন্ামীর নিয়ম 
অনুসারে সন্নযাশীর জন্মস্থান বার বছরের আগে দর্শন করতে 
নেই। নদীয়া বাপীকেই গ্রভৃর দর্শনের অনুমতি “দওয়া হউক । 
প্রভু ভ্রীপাদ্ের মনের কথা বুঝতে পেরে বললেম __ শ্রীপাদ, 
তুমি তো আমার মনের কথা জানো । একজন ভ'ড়া সকলন্টেউ 


আসতে বলো। শ্রীপাদ দীর্ঘশ্ব(স ফেললেন। বুঝতে পারেন 
প্রভুর এ একজন হলেন সতী বিষুপ্রিয়]। 


শচীদদেবী এবং বিষুপ্রিয়া শ্রীপাদের মুখে প্রভুর কথা শুনে 
স্তম্ভিত হুজেন। শচীদেবী বললেন শৌমা যদি না যায় 
তালে অ'মিও যাবো না পতিপ্রাণ' সাধধী বিষুপ্রিয়া স্বামীর 
অবস্থা] বুঝতে পারলেন। ত্বাই তিনি গ্রথমে দুঃখিত হলেও 


পরে অন্তরে স্বামীকে দর্শন করে আনলিন হয়ে শ্বাশ্থরীকে 
শান্তিপুর পাঠালেন । 


(২২৯) 


সং ছেজে। দেখ। হলো।। শটীদেবী প্রীপাদের মাথ।য় চুঙ্থন 
করে বললেন বাবা তৃমি যে প্রতিশ্রঘতি দিয়েছিলে তা পালন 
করেছো । আমি আশীবাদ কি তোমার কৃষে মতি হুউক। 
কষ দর্শন হউক । তোমার ইচ্ছে পুর্ণ হউক । শচীদেকী 
প্রভুকে বললেন -* বাবা বৃদ্দাবন এখান থেকে বছপুর্, | তুমি 
বৃন্দাবন ন। গিয়ে পুরীতে অবস্থান করো, এই আমার প্রার্থনা । 
পুৰীতে থাকলে আমরা তোমার খবর প্রায় প্রতিদিনই পেতে 


পারবো। ৃ 
মারের অনুরোধধেই প্রভু সন্ধ্যান জীবনের সময়টুকু পুগীতেই 


কাটিয়েছেন । পচ বৎসর পর প্রভু একদিনের জন্য জনম ভূমি 
দেখতে এলেন। বিধুঃপ্রিয়া দূর থেকে স্বামীকে দেখলেন। 
প্রণাম জানালেন আ্রীপাদ বিষুপ্রিয়াকে বললেন _ দেৰী, 
যিনি (বশ্বের পতি, যিনি নিশ্বের কল্যাণের জন্য ধ্রাধামে আবি- 
ভ,ত হয়েছেন আপনি অনুমতি ককন ভগবানের সে জীল। যেন 
পূর্ণ হয় । আপনি আহ্যাশঞ্ডির সক্ষাৎ মংশ। আপনি প্রসন্ন 
হউন আপনি প্রসন্ন না হলে আমাদের কাজ অপূর্ণ থেকে 
ষাবে। 

বিধুণ্রয়া চোখের জল মুছে বললেন -_- শ্রীপাদ, তিনি 
বীলাময়। লীগ করতেই এসেছেন। আমর। ঠার লীলার সঙ্গী 
মাত্র । প্রভুর লীগ! পূর্ণ হটক ভ্াাবানের ক'ছে এই প্রার্থন। 
জানাই । 

গোৌবাঞ্জ 'চরকালের জন্য নদীষা ছেড়ে যাচ্ছেন। নদীয়ার 
অগণিত লোক .গীর স্গের পশ্চাত পশ্চাত চললেন গৌরাজ 
দেখলেন মহাবিপদ । তিনি থামলেন । বললেন _ তোমরা 
যদি আমায় সত্যিই ভালো বাসো, আমার কথা শোন, স্বয়ে বলে 
করিনা করো ভ্রী অছ্ৈতকে নদীয়া সকলকে শাত্ত করার 
ভার দিলেন গৌরাজের সঙ্গে চললেন -শ্রীপাদ, জগঙানজ্ঃ 
মুকুন্দ, দামোদর ও গোবিন্দ । 


( ২৩০ 9 


শস্তিপুর এসে প্রভু লন্ন্যাসের নিয়ম কিছুটা লগ্ন করে- 
ছিলেন। পথেসন্নাসের নিয়ম পালন করে চললেন । সঙ্গী- 
রাও অ'চার আচরণে প্রভৃকে অন্তুদরণ করতে লাগলেন। 

প্রভূ সঙ্গী সহ আটিসার] গ্রাম হয়ে ছব্রভোগ আসলেন। 
ছত্র ভোগের শাসক রামচন্দ্র খান পরম ভক্ত। এক অপব্ূপ 
সন্ন্যাসী এসেছেন শুনে রাম চন্দ্র খান প্রভুকে দর্শন করতে এলেন । 
প্রভু এবং শ্রীপ।দ যেন একে অপরের পরিপুবক্ক। বিনয়ের 
অবতার । ভক্তির অনতার। 

রাম চন্দ খান প্রভূ ও সঙ্গীদের ভিফ%্চ] গ্রহণের আমন্ত্রণ 
জানালেন। এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে সহজ ভক্তের সমাগমে ছুই প্রভূ 
প্রসাদ পেলেন। সন্ধায় শু হলোনৃন্য ও শীর্তন। ছুই প্রন 
নচুতে লাগলেন মার মুকুদ ও মনার] গান ধরলেন হরি 
হরয়ে নমো, যাপগবায় মাধপায়ু 0পেশবায় নমোঃ । গোপাল 


গোবিন্দ রাম শ্লীংন্বদন | শিরিধারি গেশীযাথ মদনূম'ছন | 
তখন উৎকল ও গোঁরের মধ্যে ভয়ানক শক্রতা চলছে। 


গৌরের ম্লতান উৎকল রাজ্য আক্রমনের প্রস্ততি নিচ্ছিলেন । 
রামচন্দ্র খন গৌরবের সুলতানের অধীনস্ত শাসক। তিমি 
রাতের অন্ধকারে বিশ্বস্থ নাবিকদের দিয়ে গ্রত় ও সঙীদের নদী 
পর করে দেবার বাবস্থা করলেন । 

তুই প্রভু ও সঙ্গীর] ত্রুমে জয়েসগর' বাসদছা, তমলুক পার 
হয়ে বেমুনাতে আপলেন । বেমুনা রাজপথ ধারে গোপীনাধ 
মন্দির | দ্বিভুজ মুংলিধর শ্রীকৃষ্ণের মুতি দেখে গ্রভুর শরীক 
ভরি দেখা 'দলে!। তিন আনন্দে নাচতে লাগলেন । তার 
সঙ্গ শ্রীপাদও যোগ দিলেন। মুকুণ্দ সেই প্রিয় গান গাইতে 
শুরু করলেন হরি হয়ে নমো. ০71 

ক্ষির চোরা গোপীনাখ দর্শন করে শ্রতৃগণ সাক্ষী গোপাল 
দর্নের জন্য সটকে আসলেন । কটক উতৎকলের বাজ্ধানী। 
প্রচণ্ড কোলাচ্ল সব সময় প্লেগেই আছে। গ্রভু কোল'হুল 


(২৩১) 


পেছনে ফেলে ভুবনেশ্বর শিব দর্শন করছে এলেন । 

ভুবনেশ্বর শিব দর্শন করে প্রভুগণ এলেন কপোতেশ্বর শিব 
দর্শণ করতে | বিন্দু সরোকরে স্নান করলেন। তারপর গ্রতৃ 
কপোতেশ্বর শিব দর্শন করতে চললেন। শ্্রীপান বললেম -_ 


প্রা আপনার] দর্শণ করে আন্বন আমি এখানে একটু বিশ্রাম 
নেব । 


জগদানলদ বললেন শ্রীপাদ, আপনি কিছুক্ষণ প্রভুর দণ্ড বহন 
করুন। আমিতিক্ষা করে আসি। ূ 

জগদ।নন্দ প্রভুর দণ্ড শ্রীপাদের হ!তে দিয়ে ভিক্ষায় 
চলেছেন। শ্রীপাদ ভাবলেন যে ঠাকুরকে ভক্তগণ হ্বদয়ে বহুন 
কয়েন সেই ঠাকুর দণ্ডের বোঝা বহন করবেন! এহতে পারে 
ন। 

দ্বাপরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মোহন বাঁশিতে বৃন্দাবন মুগ্ধ করে- 
ছিলেন । ভক্তের হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার করেছিলেন । কলির 
শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধার অবতার দণ্ড নিয়ে ঘুরবেন, এছত্তে পারে 
না। তিনি প্রভুর দণ্ড ভেঙ্গে ভাগী নদীতে বিস্জন লিলেন। 
মনে মনে ভাবলেন প্রভৃর সেবকরুপে একটি বিয়াট কাজ শেষ 
করেছেন। কপোতেশ্বর দ্শশ কৰে কপোতেশ্বর শিব মন্দির হতে 
সামান্য এগিয়ে গিয়েই জগন্নাথ মন্দিরের চূড়া দেখতে পেলেন। 
শ্রীপ!দকে প্রভু জিজ্ঞেন করলেন শ্রীপাদ ওট। কোন মন্দিরের 
চূড়া? 

শ্রীণপাদ উত্তর করলেন গ্রী মন্দিরের । 

শী মন্দিরে» নাম শুনেই প্রভুর মনে বৃন্নাৰন বিবারীজীর 
স্মৃতি হৃদয়ে জাগ্রত হুলো। তিনি অপলক নয়নে মন্দিরের 
চুড়ায় দিকে ভাকিরে রইলেন | পরক্ষণেই দেখতে পেলেন 
শ্যামল কিশোর ভুবন মোহুনরূপ নিষে মহ হালিতে প্রতৃদের 
দিকে তাকিয়ে হালছেন। বাঁহাত নেড়ে বগছেন আর) আর ও 

প্রভু পাশে দীড়ানে। শ্রীপাদকে বললেন__- শীপাদ, দেখো 


( ২৩২) 


দেখে আমার গ্রাম নটবব কেমন হাসিমুখে দাডিষে আছেন 1 
গ্রভৃব কথায় আরীপাদেঞ& বলরাম ভাব হলো, তিনিও দেখতে 


পেলেন বনফুলের মালা গলে বনমালন দাড়িয়ে আছেন। আর 
পাশেই বলরাম । তার গলাতেও বনফুলের মালা। মালা 
স্বগঙ্ধে চারিদিক পরিপূর্ণ । ছৃ-ভাই হাত তুলে তাঙ্দের যেন বল- 
ছেন এসো এসো । 

নিজগণকে পেয়ে প্রভৃর আনন্দ ধয়ে না। তিনি শ্রীপাদ, 
শী অদ্বৈত শ্রীবাস ও শ্রী বক্রেশ্বরের নেতৃত্বে চার সম্প্রদায়ের 
ণীর্তন শুনতে বাসনা করলেন। শ্ীক হলো কীর্ভন। রাজা 
প্রতাপ রুদ্রও এলেন। পতুকে দেখলেন । নিজের পুর 
চরণে আত্মপমর্পণ করলেন । 

শ্রীশ্রী জগমাথ বলভ্ ও শ্ভদ্রা রথে চড়ে নিলাচল থেকে 
স্থন্নবাচল যাচ্ছেন | উৎকের এাজ1 প.তাপ কদ্রে ন্বর্ণের কাঁটা 
ভাতে পথ পরিস্কার করে যাচ্ছেন। পাগ্ডাগণ পেছনে পেছনে 
চন্দনের জল [দিয়ে রাস্তা পরিক্ষার করে দিচ্ছেন! 

প.ভুনিজ তক্তগণকে নিযে সাতটি সম্প্রদায়ের স্যরি ফর- 
লেন পতি সম্প্রগায়েই ছটি রে মৃদ্জ, পতি সম্প্রদদায়ে নয় 
জন করে ভক্ত রয়েছেন | ছুজন স্বদঙ্গ বাজাবেন, তুজন গান গাই- 
বেন আর একজন নাচবেন 

সাতটি সম্প্র্ধায়ের চারটি সম্প্রদায়কে রাখলেন রথের 
আগে। রথের দুকিকে ছুটি সম্প্রদায় আর পেছনে একটি 
সম্প্রদায় । 

পথম সম্প্রদায়ের প্ধান স্বরূপ দামোদর । নৃত্য করবেন 
স্বয়ং শ্রী অদৈত । সঙ্গে রয়েছেন_- দামোদৰ। পণ্ডিত রাঘব 
গোবিন্দ ঈণ্ড, গোবিন্দ নাবায়ণ। 

ছিভীয় স্বপ্রদায়ের পংধান শ্রীনিবাস; লঙ্গে রয়েছেন 
ছোট হরিগাস, গঙ্জাদাস, শুভ!নন্দ, শ্রীবাদ পণ্ডিত ও শ্রীরাম 
পণ্ডিত । নৃত্য করছেন ন্বর়ং শ্রীপাদ নিত্যানন্দ। তৃতির 
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সম্প্রদায়ের প্রধান হলেন__ মুকুদ্দ, সঙ্কে আছেন বাসন জেব 
দত্ত, মুরারী, শ্রীকান্ত; ব্্পভ সেন ও গোপীনাথ । নৃত্য করবেন 
বড় ছবিদাস। 

চতৃথ সম্গ্রাদায়ের প্রধান__ গোবিন্দ ঘোষ। সঙ্গে আছেন 
বান ঘোষ, মাধব ঘোষ, অন্য হরিদাস, বিষুঃ্র(স এবং বাঘব, 
নৃত্যকারী বক্রেশ্বর । 

পঞ্চম সম্প্রদ।য়ের প্রধান এবং নৃন্ভাকারী রামানন্দ লম্ব. 
যষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রধান ও নৃত্যকারী অচ্যুতানন্ন। সপ্তম সম্প্র- 
দায়ের প্রধান ও নৃত্যকারী নরহুরি ঠাকুর । 

শ্রীপাদও প্রভুর মতোই উন্মান্ত নৃত্য করান) জগন্নাথ 
বলভভ্্র, সুভদ্রাও যেন রথ হতে নেমে গ্রভুগণের প'শে এসে নৃত্য 
করতে শুরু করেছেন। 

চার দলের চার প্রধান ক্ষণ ক্ষণে ছুই প্রভূ ক নিয়ে বাস্ত 
হয়ে পড়ছেন | শ্রীপাদ অদ্বৈত প্রতুব হাত ধরে নৃষ্য করতে 
করতে এগ্নিয়ে চলেছেন । শ্রীপাদের ভু'সনা থাকায় অইঙ্গত 
গৌসাই যত্ব সহকারে গ্রীপাদকে এগিয়ে যেতে সাহ'যা করছেন 
পুরীর মানুষ এমন নৃত্য কখনো দ্েখেশি | পরক্ত স্বয়ং ভগবান ও 
এই অপাধিব নৃত্যে যোগদান করায় ট্রপস্থিত সমস্ত মানুষে? 
মনেই আনন্দের ঢেউ দেখা দিলো । সকলেই আনন্দে নৃত্য 
করতে করনে মুন্দরাচলের দিক এগিয়ে চললেন । 

প্রভৃগণের নৃত্য দেখে রাজা প্রতাপ রুদ্রও এত 'আনন্দি» 
হলেন যষসে আনন্দ ছাদয়ে ধরবে য়াখতে না পাক ফলে মঝে 
মাঝেই শরীর টল্মল করছ্ছে 

প্রভূ সাত সম্প্রদায়কে এবার একত্র করে পীর্ত; করত 
বললেন । সাত সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীন'দ, মুকুল, গোবিন্দ 
ঘোষ, গোবিম্দানন্দ,. গোবিন্দ দত হত়িদাস, মাপ৭, প্রভৃতিগণ:ক 
কীর্তভনিঝা নিযুক্ত করলেন | স্বরণ দামোদরকে এই কীর্তনিয়? 
দ্ন্দেব প্রধান নিযুক্ত, করল্নে। প্রভুর নৃত্য শুক হলো। গ্রভুকে 
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ঘিরে শ্রীপাদ, জ্রীঅদৈত. গদাধর নৃত্য করতে শুরু করলেন । 


উপস্থিত হাজার হাজার ভকতবৃন্দ প্রতগ্রপের উপৰ পুষ্প 


বর্ষণ করতে লাগতেন। আর'জোবে জোরে জয় জগল্লাথ ধ্ৰনি 
দিতে লাগলেন। 


মহ।রাজ প্রতাপ কদরের প্রভৃব চরণ সেবার ৰাসন1 হয়েছে। 
কিভাবে মহারাজের এ লাধ পূর্ণ হয় গোপীনাথ আচার্ধশ্রীপাদকে 
সে কথা জিজ্ঞাসা করলেন। 

শ্রীপাদ:এখন প্রকৃতস্থ , গ্রভুর সেবার প্রতিই তার মন 
নিবিষ্ট রায়ভে। তিনি বললেন প্রভূ যখন বপণ্ডিজে দিশ্রাম 
নেবেন তৃখন যেন মক্কারাজ টবম্বের- বেশে প্রভুর দর্শন করতে 
'আসেল। প্রভূ কৃষ্ণ ভাবলায় ভাবিত | বাস লীল। ভগবান 
প্রীকষের সবোন্তম মর লীলা! রাসলীলার শ্লোক মহারাজ 
পাঠ করলেও প্রভু অত্ান্থ খুশী হয়ে মহারাঞ্জকে হয়তো আলিঙ্গন 
দান ঝ।বন । 

শ্লীপাদে: পর মর্শ মতা গোপীনাথ ও সার্বভৌম অহারাজ 
পভাপ রুদ্রকে সে ভাবেই প্রস্তুত করালেন। রথ বলগ্ডিতে 
এল মহারাজ্ঞ এবং মহ্ারাণণী উৎকৃষ্ট দ্রব) জগন্নাথের সেবায় নিবেদন 
করলেন পাগারাও সকলে সকলের সাধা মতে! দ্রবা জগন্নাথের 
(সধায্ম নিষেদন করলেন, প্রচণ্ড কোলাহল এবং হুডান্ুড়ি 
চলতে থাকায় শ্রীপা্দের পরামর্শে প্রভৃকে উপবনের এক উত্তম 
গুককে নিয়ে গিয়ে বসানো হলো! । 

র।জ] প্রতাপরদ্রে সার্ধভৌম ও গে!পীনাথেকে সঙ্গে নিরে 
গ্রভূর চরণের কাছে বসলেন। মহারাজ ঝাসলীলার গ্লেক 
গুলে! এক একে গ্রভৃকে শোনাতে লাগলেন । প্রভু কষ বসে 
ভরপুর হয়ে রাজ প্রতাপ রুদ্রকে আলিঙ্গন দ।ন করলেন। 

মহারাজ শ্ীপাদকেও প্রণাম জানালেন । শ্রীপাদ বাজাকে 
আলিঙ্গন করলেন। বললেন আপনার কৃ মতি হউক। নথ- 
যাত্র। উপলক্ষে গৌর দেশ হতে প্রচুর ভক্ত এসেছিলেন। তার! 
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সকলেই গৌরহরির প্রিয়জন। গৌরহরির সঙ্গে চার মাস লীলা 
করে তার গ্রভূর অনুরোধে যার যার বাড়ী ফিরে এলেন: 

শ্রীপাদ প্রত্যহ নীলাচল ঘুরে বেড়াচ্ছেন কুষ্চকে পেয়েছেন 
তাই ত্তার মনে আর কোন চাহিদা নেই । মনের সুখে মুক্ত বিহলের 
মতোই তিনি ঘুরছেন । যে'য] দ্রিচ্ছেন তাই প্রভুর নাম স্মরণ 
করে মুখে পুরছেন । 

গ্রভৃু একে একে সকলকেই বিদায় দিয়েছেন | শ্রীপাদকে 
প্রভুর সঙ্গ ছাড়] করবেন এই ভয়ে শ্রীপাদ কয়েকদিন যাবত 
গুভূকে যথ। সর্ভব এড়িয়ে চলছেন। 

প্রভূ একদিন শ্রীপাদকে ডেরে তাত ছুটি হাত ধরে বল- 
লেন__শ্রীপাদ, ভূমি আমি অভিন্ন বস্তু । আমি জীব উদ্ধারের জন্য 


ংসার'ত্যাগ করেছিলাম । এখন কুষ্ণ নামে আমি এমনি বিভোর 
হয়ে আছি যে অনোর উদ্ধার আমার দ্বারা সম্ভব হবে নাঁ। তুমি 


গৌরে গিয়ে জীব উদ্ধার কর। 

শ্রীপাদ্দের চোখে জল । শ্রীপাদ বলেন - প্রভু, তুমি 
আমায় যত কঠিন দণ্ড দাও না কেন আমি হালি মুখে সহ 
করযষো' তুমি আমার প্রাণ, আমি তোমার দেহ। প্রাণ 
ছাড়! দেহের যেমন মুল্য নেই তুমি ছাড়া আমারও কোন অস্তিত্ব 
নেই। তুমি আমায় ক্ষমা করো। 


প্রভূর চোখে জলের ধারনা । প্রভূ শ্রীপাদের ছুটি হাঁ 
বুকে ভুলে নিয়ে বললেন -_ শ্লীপা্দ, তুমি আমি এছ সে বথা 


আগেও বলেছি । আমার ব্যথা তুমি ছাড়া. কেউ বুঝবে না: 
তুমি ছাড়া আমার কাজও পম্পন্ন হবে না। গোর দেশে ইস- 
ামধর্ম যেমন প্রাধান্তা লাভ করেছে তেমনি পাণ্ডিতোর 
অহংকারে হিন্দুদের মন ভাক্ত থেকেদূরে সরে গেতে। ভক্তি 
ছাড়া, শরণ!গতি ছাড়া কলিতে কোন ৬পস্ত] নেই 1 তুমি জ্গীব 
উদ্ধারের অন্তই আব্তূতি হয়েছে] | জীরকে কৃপা করো । যাকে 
সম্মুখে পা তাঁকেই কৃপা করো। উচু নীচু, পাপী, পুম্তবান এ 
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কথা বিচান্ব করে! না। শ্রীপা্গ তুমি জীবকে উদ্ধার না করে 
নীলাচলেও ঘন খন এসে না। অভিবরাম, বামদাস, গদাধর দাস 


এবং বাহু ঘোষ তোমার আত্রা পালন করবে এবং নাম্‌ গ্রচারে 
তোমাকে সহ্থায়তা কঝবে। 


প্রতু কৃত নাম প্রচ'রের জন্য ভক্তগণকে আদেশ দিয়েছিলেন । 
ভক্তগণের কাছে গৌর হরি স্বয়ং ভগবান। ভাই গ্রীপাদও পাঙে 
ধৃপুর বেঁধে গান গেয়ে গেয়ে চলতে লাগলেন। বলতে লাগলেন 
তজ গোরাজ, কহ গৌয়াঙ্গ, লহ গৌরাজের নাম রে,যে জন 
আমার গৌবাজ ভজে সেহয় মমারপ্রাণরে। 

১৫১৬ খুঃ । শ্রীপাদ গৌর নাম কীর্তন করতে করতে 
নদীয়।য় এলেন। শচী মাতাকে প্রথাম করলেন। শচী মাতা 
শীপাদকে কোলে বসিয়ে বার ৰার মস্তক চুম্বক করে বিশ্বস্তর ও 
লিমাই এর শো» প্রশমিঠ করলেন। 

শ্রীপাদ পায়ে নূপুর বেঁধে গলায় ফুলের মালা পরে দামী অলং- 
কার পরে কখনো! গৌরগ।র। কখনো শ্রীহরি বলে উচ্চম্থরে কীর্তন 
করতে কৰতে নপীয়াঝ প্রতি থরে ঘরে যাচ্ছেন । যিনি কখনো 
ভগৰান স্ানেন না তিনিওশ্্রীপাদের সম্মুখে একবার হুরিনান 
উচ্চারণ না করে পাধ্ছেন না। হরিনাম উচ্চারণ মা করা পর্যন্ত 
জীপাদ নয়ন জলে ভাসছেন। ধুলায় গভাগড়ি দিচ্ছেন | কৃষ 
মাম প্রচারের এই অতিনব পদ্ধতিই শ্রীপারদের প্রন্তি মানুষকে 
আকৃষ্ট করতে লাগলে! । এক মাত্র পণ্ডিত শ্রীপারের নিন্দা 
করছেন। গোপীগণের যেমন কৃষ্ণ সুখেই আনন্দ হতে] তেমনি 
শ্ীপাদেরও জীব সুখেই আনন্দ। জীব গৌরছুরির নাম নেবে । 
কলির হাপ্ত থেকে পরিত্রান পেতে আব কোন পথ মেই। থ্রাই 


প্রীপাষ স্বীবেঞ কল্যাণে নিজে চোখে জলে ভেসে, ধুলায় গড়া- 
গড়ি দিয়ে জীবকে মুক্তির পথ দেখালেন। 

শ্রীপাঙ্গের কাছে গ্রভৃর কথা শুনতে প্রতিদিন অভিরাম 
ক্লামদাস বানু ঘোষ মুকুদ্দ এবং রামাই পণ্ডিত সহ লকল গৌর 


€ ২৩৭ ) 


ভকৃত মিলিত হতেন। ভ্তমে একটি বৎসর ঘুরে এলে । সামনেই 
রথোৎসব | গৌর ভক্তগণ যারা বথযাত্রায় নীলাচলে গিয়ে- 
ছিলেন তারা সকলেই তীব্র আকর্ষণ বোধ করতে লাগলেন | 

গত শ্রীপাদকে নীলাচলে ঘন ঘন যেতে নিষেধ করেছিলেন । 
শ্রীপাদ, পভূব নিষেধ মানতে পারলেন না। তিনিও নীলাচলে 
চললেন । 

এবারও গতবারের ন্যায় অপাধিব আনন্দ সাগরে ডুবলেন 
সবাই। প্রভৃকে উপলক্ষ্য করে নিত্য উৎসব লেগেই আছে। 


শ্রীপাদ প্রভূকে এডিষে চলুতে চাইলেও পারলেন না। 
প্রভু শ্রীপাদকে ডেকে কাছে বসালেন । বললেন-_ শ্রীপাদ, তৃমি 
আগায় আমি মমে ব্যাথ। পেয়েছি | জীব টদ্ধাবু ন। করে ঘুবে 
বেড়ালে আমার উচ্ছে পূর্ণ হবেশ!। তুদ্য এসেছো ভাল 
হয়েছে । তোমাকে আমাব একটা অণরোধ বাখতেই হব ' 
শ্রীকৃষ্ণ হয়তো এজন্ভই এবার তোমাকে এনেছেন। শ্ত্রীপাদ, 
মানুষ ভাবে বৈষ্ব হত গেলে সন্য।সী হতে হয়! যারা ন্ষ্ঠিব 
সঙ্গে সংসার ধর্ম ও ভাগবত ধর্স প।ঙগন কবাছ মানুষ তাদেরও 
সাধু বলে মানতে চাইছেন না। তুম জীবনে শিক্ষা দাও 'য 
কৃষ্ণ লাভ করতে হলে সন্য'স গ্রহণ কবুতে কয় না। সংসাখে 
বসেও সাধন ভজন হয় এবং কুধলাভ হয়| জীবকে এই পিক্ষা 
দিতে হলে তোমাকেও দৃষ্টাম্ত স্থাপন বরতে হবে। অ'মার 
অনুরোধ জীব শিক্ষার জন্য তুমি সংসার ধর্ম পালন করো। 


প্রভৃর আজ্ঞী পালন করতে শ্রীপাদ জন্যাসীর আহার নিসার 
ও পরিধান সবই বিসর্জন দ্িলেন। তিমি পটটবস্ত্র পরিধান 
করুলেন। পায়ে নৃপুর বাধলেন। মুখে কখনো হুরি নাম, 
কখনো গৌবহবি উচ্চারণ করে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন 1৭ অব- 
দ্বীপের মানুষ শ্্রপাদকে পাগল মনে করুলেন। 

সন্গযাস ত্যাগ করে যে সংসারে প্রবেশ করে তার এবং তার 


(২৩৮) 


গূর্ব পুরুষদের নন্বক গমন হয় এই, কথাই কিছু'লোক গ্রচার 
করতে লাগলেন । লোক্শ্রীপাদকে ত্যাগ করলেও লক্ষ লক্ষ 
লোক শ্্রীপাদের চরণে শরণ নিতে লাগলেন। 

শ্বীপাদ উচু নীচু'মানতেন ন1। জন্থাস্ত স্বর্ণ বলিক উদ্ধারুণ 
দত সব কিছু ছেড়ে শ্রীশাদের অগ্গামী হলেন। 

প্রভূ তাকে সংসাধী হুতে বলেছিলেন । তিনি সন্নযাসীর সকল 
আচ।র আচরণ বিসর্জন দিয়েছেন । (লাকে তাই তাকে উপহাস 
করছে। বলছে প্রভুর কাছে ক্ষম। প্রার্থনা করতে হবে। 

শ্রীপাদ কয়েকজন অনুগন্তকে সঙ্গে নিয়ে নীলাচলে এলেন। 
গভুর সঙ্গে দেখা করতে ভয় পাচ্ছেন প্রভূ যদি তিরক্কার করেন! 
ভিনি এঃট ফুস ৰাগানে বলে গোৌরহরি গৌরহরি বলে কাঙগছেন, 

গোরহরি সঙ্িই মেখানে এসে ছাজির হুলেন। শ্রীপাদকে 
কিছু না বলে তাকে [তন বার প্রদক্ষিণ করলেন। তার পর 
সঙ্গীদের বলস্নে__ শ্রীপাদ যদি অতি কুকর্ম৯ও করেন তবুও 
তার পর ব্রন্মাণ পুজ নীয়। তার লীলা মাধাধণেক বুঝতে 
পারছে ন|। 

শ্রীপান প্রভূ অদ্ভুত, কাণ্ড দেখে উঠতে চাইলেন । পাঞ্স- 
লেন নাঃ পড়ে গেলেন । প্রভু শ্রীপাদকে তুলে বুকে নিলেন। 
নিতানন্দ বললেন প্রভু ছিলাম সন্নাসী বানা/ল গুহ্থী। সকলে 
করে উপহা!স। |] 

প্রত শ্রীপাদকে শাস্কনা দিয়ে বললেন তুমিযে অলংকার 
পরেছ্ধ ত। শ্রবন পীর্তনাদী নববিধ ভক্তির প্রকাশ। তুমি স্বর্ণ 
বণিকগণকে যে ভকৃতি দিয়েছ তান্বয়ং মহাদেবও বাঞ্ছ। করেন। 
শ্রীপাদ, তোমার স্ঙ্গীরা সকলেই গোপবালক। জপ. জপের 
তাদের কোন প্রয়োজন নেই । তারা জন্ম সিদ্ধ। তুম মনে 
কোন সংশয় না রেখে গৃষ্থী হয়ে গৃহীর উপকার ফর। জীব উদ্ধার 
করো । কৃষ্ণ নাম প্রচার করে] 

প্রভু প্রীথড এসেছেন। সঙ্গে লক্ষ'লে।ক। গৌরের 
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স্থলতান ভাবলেন হয় তে| কেউ গোর আক্রমণ করতে এসেছে । 
কিন্তু, মন্ত্রীর মুখে শুনলেন__ এবজন সন্ন)াসীকে দর্শ,নঝ জন্য 
লক্ষ লোকের আগমন ঘটেছে । 

দঈবির ঘাস ও সাকর মল্লিক রাত্রিত দরিদ্র বেশে গুভূর 
দশনে চললেন। প্রত তখনো ঘুমোননি বাইবে তক্তগণ 
রয়েছেন । অতিকষ্টে ভাবা প্রীপাদের দর্শন পোলন । শ্রী" দর 
ক'ছে প্রভূর দশনের জঙ্ক প্রার্থণ] জানালেন । বগলেশ প্রভুর 
এখানে অবস্থান করাঠিক নয়। গ্রীপাদকে অনুরোধ জানালেন 
যেন প্রভূ শীঘ্র এই স্থান ত্যাগ কনেন পভুকে এথ| জানাতে 
এ-ং প্রভুকে দর্শন করতে ছদ্বাবেশে তারা এসেছেন । 

প্রভু নবদ্ধীপনা গিয়ে শান্তপুব এলেন ! শচীমাত1ও 
এলেন। নিজের মনের মত রান্না করলেন । গৌর-নিতাই তু 
ভাইকে বসিয়ে তৃপ্ত ভরে খাইয়ে আনন্দ পেলেন। 

শাস্তিপুর থেকে প্রত ভক্ত সহ কালনায় গেলেন। কালনার 
গৌবী দাস নতুন মন্রির নির্মাণ করেছেন। তার ইচ্ছে মন্দিরে 
গ্রীগোর নিতাষ্ট বিরাজ করুন । 

গৌরী দালীর কথায় মন্দিবের .ভঙগরে গিয়ে গৌএনিত।উ 
াডালেন। গোবর দাসী ভ্বই প্রভুর আরতি কবে বাইরের 
দ্বারে শেকল দিলেন পাছে গৌব-নিত্বাই প'ঙলিষ়ে যেতে না 
পারেন । 

গোঁরী দাসী বাইরে এসে দেখেন দুভাউ হাসি মুখে দাডিত়ে। 


তখন বিস্ময়ে গৌরী দাসী মন্দিরের শেকল খুলে দেখেন যে জীশবন্ 
ঠাকুতদ্বয় বিগ্রহ রূপে তার মন্দিরে বিরাজ করছেন, গৌরী- 


দাসী ভাবে বিভোব হয়ে প্রভুদ্বয়ের চরণে পড়ে চেন্না হ।ৰ।- 
লেন 
শ্রীপাদ দেখছেন কলিতে জীব উদ্ধার করতে হলে নিজেকেই 
ঈীন হতে দীনন্তর হতে জবে। জগাই মাধাইকে যে ভাবে 
শ্রীচরির পতি জাঁবৃষ্ট করে তোলা হয়েছে এভাবেই সরতে 
হবে । 
( ২৪ ) 


শ্রীপাদ তাই পালে নৃপুর পরলেন। গলায় অলংকার 
পরলেন । হাতে অলংকার পরলেন। তারপর-__ “হরি করে 
নমঃ বাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম 
ভীমধুস্দন গিরিধারি গোপীনাথ মদন মোহন ॥+ এই কীর্তন 
করে ঘরের মানুষকে বের করতে লাগলেন) 

কেউ সঙ বলে শ্রীপাদকে তিরস্কার করছেন। কেউ শ্্রী- 
পাদের নাগর বেশ দেখে মুখ টিপেন্াসভেন। কেউ শ্রীপাদকে 
তণ্ড বলে তিরস্কার করছেন। 

কারো উপহাসের প্রতি বিন্দুমাত্র ভুক্ষেপ নেই শ্রীপাদের। 
কৃষ্ণ প্রীতিতে যেমন গোপীদের আনন্দ তেমনি জীবের কুঞ্চনাম 
স্মরণেই শ্রীপার্দের আনন্দ! 

শ্রীপাদ রাস্তায় বাস্থায় কীর্তন করতে যাবার দময় কোন 


শ্রমিককে চোখে পড়লে তাকে জডিয়ে ধরে বলেন ভাউ 
তোমার কাজ আমায় দাও আমিকরি। তুমি এই অবসবে 


একটু কৃষ্ণ নাম স্মবণ করো । আমার গোর] চাদের নাম স্মরণ 
করে] । 

মুচি, মেথর। কৃষক, শ্রমিক প্রভৃতি নিম্ন বর্ণের লোকেব। 
শ্রীপাদের এই অহেতুক করুণায়__ শ্রীপাদের চরণ শরণ নিতে 


লাগলেন | 
শ্রীপাদ জীৰকে কৃষ্ণনামে আকৃষ্ট করার যে পথ গ্রহণ 


করেছিলেন প্রত তা সমর্থন করেছেন। শ্রীপাদের এতেই 
বড় আনন্দ। প্রভু যখন সমর্থন জানিয়েছেন তখন আর ভাবনা 


নেই। 
শ্রীপাদ্দের এই আচার আচরণে শ্রীঅদ্বৈত। শ্রীনিবাস প্রভৃতি 


প্রভুগণ অখুশী ছিলেন। নাম গ্রচায়ের বু পথ আচে। নাম 


প্রচার করতে গিয়ে জীবের হাতে পায়ে ধরতে হবে কেন? 
গৌর লুনার মুসলমানের থরে পালিত ঝড় হরিদাসকে এবং 


ভীপাদ নিত্যানলা লীল] কথা-_-১৬ গ্রুণিপ আচার্য 


নবাগত শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে হরিনাম প্রচ।রের ভার দেওয়ায় 
শ্রীনিবাস, মুঝারী, মুকুন্দ মনে ব্যাথা পেয়েছিলেন । গৌর হুবি 
তাদের প্রত্তি এমন অহৈতুক্তী কৃপা না করায় নিজেদেয় বড়ই দীন 
হীন মনে হতে হাগলো। ৃ 

ভ্বীনিবাস একদিন সাহস কবে গৌর হুন্দরকে জিজ্দেদ 
করেছিলেন _প্রভৃ, নবদ্বীপে আপনার এত ভক্ত থাকতে নবদ্বী- 
পের বাইরের লোকদের কেন নাম প্রচারের ভাব দ্িলেন। 

প্রভু শ্রীনিবাসের কথায় মু হেসে বললেন-__ শ্রীনিবাস, 
তোমাদের মতো! ভক্ত পাওয়। হদূলভি ব্যাপার। তোমরা এক 
একজন ভগবানের অংশরূপে মর্তে আবিভূর্তি হয়েছো 

গ্রামের লোক গ্রামে সম্মান পায় না একথা তো ভোমাদেন 
জানা । তোমরা নাম প্রচারে গেলে নিজেদের যেমন সম্পূর্ণ- 
ভাবে জ্রীকৃষ্জের চরণে সপে দিতে পারতে না তেমনি নবদ্বীপের 


মানুষও তোমাদের নাম গুনতে আগ্রহ প্রকাশ করতো ন।॥ 
শ্রীপাদ যে বলরামর অবতার, লক্ষণের অবতার একথা তো 


তোমাদের আগেও বলেছি । বড় হরিদাসকে অনেক মুসলমান 
বলে? আমিবলি হরিদাস এবং আমরা সকলেই ঈশ্বরের 
সম্তান। অমুতের সন্তান ৷ 

ঠিদ্দু মুদলমান, বৌদ্ধ-্ীষ্ঠান মানুষের স্থতি। ঈশ্বরকে 
লাভ করতে হলে, বাধারাণীর কৃসা পেতে হলে সব মানুষকেই 
ভালো বাসতে হবে। কোল দিতে হবে। 

প্রীপাদ গৌর হরির মনের কথা জানেন। যিনি গৌর 
ইরিকে চিনঙ্কে পেরেছেন । তাই মনে মনে সর্বদা! জয় গৌর, জয় 
শ্রীরি নাম স্মরণ করে নাম প্রচারে বের হুগ্চেন। পণ্ডিতদের 
উপন্থাসকে গৌব হরির আশীর্বাদ বলে মনে কবতেন। বড় 
হঝিদাস মাঝে মাঝে বিচলিত হলেও শ্রীপাদ তাকে শাস্তনা 
দিতেন। এ সবই প্রভুর পরীক্ষা বলে উল্লেখ করতেন। 
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প্রতৃর কানে একসাব স্টীপাদের কথা অস্ত ভর্জাগণ তুলে- 
চিলেন। প্রভুর কাছে শ্রীপা্গও তাত কথা নিষদন করেছিলেন । 
বলি বকে উদ্ধার বরুতে ভগবান যেখানে আীযের কলা।ণে, 
মর্তে গসছেন সেখানে গ্ভৃর বাণী প্রচার করতে গিয়ে জীবের 
পায়ে ধবাকেও শ্রীপার্দ অন্যায় বলে মনে করেন নি। তা তা 
মাধাই এব কলসির কানার আঘাত পেয়েও জ্রীপাদ বলেছিলেন _ 
মাধব? ভ'ই তুমি আমায় আরো মারো | গ্য়েশনে আমায় 
মেরে ফেলো | তবুও হরিনাম বলে! । তাইতো জ্রীপাদকে 
গ্রভু দয়ার অবতার বলে থাকেন। 

প্রভূত অনুমতি সত্বেও শ্রীপারের নাগব বেশে গুবিনাম 
প্রচাব শ্রীনিশাস এবং শ্রীমছ্ৈভ প্রভূ মনে প্রাণে নিতে পারেন 
নি। শ্রীপাদের তাতে কোন মনঃকষ্ট নেই । প্রভু যখন 
শ্রীনিবামের বাড়তে অনস্থান করতেন তখন ল্লীনিবাসের বাড়ী 
ছিল নৈকুণঠ ৷ গ্রভূ নেই, শ্রীনিবাজের বাড়ী এখন পাখী ছাড়া 
শূন্য খাঁচার মতো!ই। 

প্রভূ অ'দেশ দিয়েছেন ঘতে ঘরে হরিনাম প্রচার করতে। 
প্রভূর আদেশ যে কোন মুলোই হউক পালন করতেই হুবে। 
শ্রীপাদ তাই অনেকটা একা ছয়ে গেছেন, প্রাভৃব ঘন্ষি জনের 
অনেকেই শ্রীপ।দের সঙ্গ ত্যাগ করেছেন । শ্রীনিবাতব ভজন 
গ্রতিদিন সন্ধায় আরতি হয় ভাগবত পাঠ*হয়। কৃষও দথ1 
লীর্তন হয় শ্ীশাদ শ্রীনিৰাসের বাড়ি আব যান না' মাঝে 
মাঝে প্রভৃব বাড়ি আসেন ইউশান মর্ষ'দাব সঙ্গে শ্রীপাদকে 
আসল প্রদান ককেন। মা শচীদেবী শ্রীপাদের কাছ্ধে জ্রীচৈতন্বের 
বাল্যল্পীল1 কখন কবেন । 

শটীমাতার কাছে প্রভুর বালালীল। শুনে শ্্রীপাদ যেমন 
স্বগর্ণয় আনলা লাভ করেন তেমনটা যেন ভাগবত শ্রবনেও পান 
ন]।' তাই ফাক্ষে ফাকে মায়ের চরণতলে বছ্েন। মা কখনো 
শ্রীপাদের মাথ! নিজের জানুর মধ্যে টেনে নিয়ে মেছের পুশ 
দান করেন। শ্রীপাদের শরীর আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠে। 
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শ্রীপাদ না বিতরণে কোন উডু নিচু বিচার করছেন না। প্রভুর 

চরণে যার! আশ্রয় নিয়েছেন তাদের মধ্যে যেন জাতি এবং বর্ণের 
অহঙ্কার না থাকে সেজন্য শ্রীপাদ প্রতি সপ্তাহে এক একজরমর 
বাড়ীতে ইঞ্গোচীর আয়োজন করতেন । 

একই থালায় ঝাখা প্রসাদ সকলেই ভাগ করে নিজ্েন। 
শ্রীপাদের বিরুদ্ধে তাই ব্রাহ্মণের বু অভিযোগ আনতে লাগ- 
লেন। ব্রাহ্মণের! নিজের! সষ্ভায় বসে শ্ীপাদের এই গগ্ঠিত 
কাজ থেকে সমাজকে কেমন করে রক্ষা কর: যায়সে উপায় 
খোজে বের করতে সচেষ্ট হলেন। শ্রীপাদের অনুগত ভক্তগণ 
ভ্রীপাদের যাতে ক্কোন অসম্মান নাহয় সেজম্তা পালা করে 
ছায়ার মভে। স্রীপাদকে অনুসরণ করতে লাগলেন। জীপাদ্‌ 
ভোর হবার আগেই নেচে গেয়ে নবদ্বীপ বাসীর ঘুম ভাঙ্গাতেন। 
স্রীপাদের সঙ্গখগণ খোল করতাল নিয়ে শ্রীপাদ্দের পিছু পিছু 
আসতেন। ন্বমধুর সঙ্গীত শুনতে প্রতি ঘরের দরজায় হাজাষে 
মানুষ উকি দিতেন। শ্রীপাদ্দের নাগর বেশ দেখে কোন রসিক 
মাগর কিংবা রধিক নাগরী টিপপনি কাটতেন । শ্রীপাদের 
তখন অগ্ধুবাহ্য অবস্থা! । রসিক নাগর, নাগবাীর টিপপনি তার 
কামে পৌছতো ন]। 

শ্ীপাদ গলায় সোনার হার পরেন। তাতে আবার হীরের 
ছুল। হাতে বানু বন্ধ। পায়ে সোনার নুপুর | কোমরে কটি 
বন্ধ। কানেদুল। পরমে নীল কাপড়। গায়ে নীল টাদর। 
দেষদ্াসীর] যেমন বেশ তৃষা করে দেবত1 ও মানুষকে আনন্দ 
দিতে চেষ্টা]! করেন শ্রীপাদড তেমনি মানুষকে বৃষ নামে আকৃষ্ট 
করতে রসিক.ন।গরের বেশ ধরেছেন। . 

প্রীপাদ বাসুদেব ঘোষের বাড়ীতে রাত্রিতে ভিক্ষা গ্রহণ করছেন। 

সারাদিন কীর্ততনানন্দ এবং ভক্তের সেবায় মত্ত থেকে গৃহন্বামী 
কলাস্ত। ভ্রীপাদও এক ন্নদজ্জিত প।লঙ্কে ঘুমোচ্ছেন। 

মধ্যরাত্তে উৎসবের বাড়ী ক্লান্তিতে ঘুমে অচেতন | শ্রীপা্ের 
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হীরের লক্টেটি বীর্তনের সময় লূর্ষের অলোতে আলো 
ইড়াতো কিছু ছুষ্ট লোকের লোভ ছিলো এ হীরের লক্টেটার 
উপর, তারা পাল! করে শ্রীগাদের ভণ্ড ভকৃত সেজ্জে কীর্তন 
যোগ দিতেন হথযে'গ খুঁজতেন হারটি হাতিয়ে নেবায। 
বাহতদব ঘে যষের বাড়ীতেও তারা দল বেঁধে এসেছেন দিনের 

বেল! কীর্তন করেছেন! ছুপুর এ₹ং বাত্রে প্রসাদ পেয়েছেন । 
নাটমঞ্চের মেঝেতে বিছানো শতরঞ্চের উপরই অনেক ভকৃতের 
সঙ্গে শুয়ে পড়েছেন। 

কালীয়া মণ্ডপ এবং তাব পচ জ্জী সঙ্গাগ। তাবা অশ্রদের 
ঘুমের অপেক্ষ' যু ছিলেন । সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে কালীয়া 
মণ্ডপ সঙ্গীদের যৃছু বে ডাকলেন তারা ট্রঠে বসলে।। 

শ্রীপাদ যে পালগ্ছে শুয়ে নিদ্রা য'চ্ডেন সেই পালক্ষে 
স্থগন্ধি ফুলগুলো! শ্রীপাদের স্পর্শে যেন পরিপূর্ণ, তৃপ্ত । চাপা 
ফুলের গন্ধে ঘর ভবপুর ' 

কালীয়া মণ্ডল ও তার পাঁচ সঙ্গী শ্রীপাদের শয়ন ঘয়ের 
দরজায় গিয়ে দাড়িয়েছন ৷ দরজা থোলা। শ্রীপাদের আয়ত 
চোখ দুটো) মুদ্রিত । মুখে প্রশান্তির ছাপ। ঘিএর প্রদীপ 
পালস্কের পাশেই জ্বলছে । কালীয়া মণ্ডলের মল্ হলে প্রীপাদ 
যেন চোখ বুজে বিশ্র।ম নিচ্ছেব | ঘুমোন নি1 বা'ড়ীৰ কুকুর 
ছটে। ঘেউ, ঘেউ করে উঠলো। প্রীপার্থ দরজার দিকে পাশ 
ফিরলেন ক্ালীয়া মণ্ডলের বুকট] ভয়ে কাপতে লাগলো। 
মনে হলো শ্রীপাদের কাছে তারা ধরা পড়ে গেছেন। 

, শ্ত্রীপাণ গলা থেকে হারট খুললেন হীরেটা প্রদীপের 
আলোয় জলে উঠলো ৷ ভাশ হাত তুলে কালী য়ার দিকে এগিয়ে 
দ্বিলেন।  কালীয়ার শরীর অবশ । সঙ্গীদের অবস্থাও একই 
রকম'' তারা শ্রীপাদের পায়ে মাথা রাখলেন চোখের জঙ্গে 


দি 


প্‌ ধুয়ে জ্িলেন। শ্রীপাদ বললেন তে।মাদের কৃষ্ণ ভক্ত 
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ছউক । 


শ্রীপা্দ চবিবশ ঘন্টার মধো আঠ।রো ঘন্টা নবদ্বীপের 
দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াস্ছেন। নরদীয়াবাপীর তাতেও চৈতন্ত হচ্ছে 
ন1। শ্রীপাদ যখন নাগর বেশে কীর্তন করেন তখন অনেকেই 
কৌতুক ভরে রাস্তার পাশে দীড়ান। অনেকের মনেক্স ইচ্ছে 
থাকলেও নবদ্বীপের পণ্ডিতদের ভয়ে শ্রীপাদের সঙ্গী হবার সাহস 
করেন ন1। 

শ্রীপাদ শুধু নবদ্বীপেই তার কীর্তন প্রচার আবদ্ধ রাখেন 
নি( তিনি পালা করে গৌরও ঝাঢ় দেশের বহু স্থানেই গোর 
নাম প্রচার করছেন। বু ঘরে স্থাপিত হয়েছে শ্রীগৌরাঙ্গের 
কাণ্ঠ বিগ্রহ। | 

প্রীপাদের কীর্ভনের দল ক্রেমে বড় হচ্ছে । শ্রীপাদের শরণে 
এসেছেন রামদাস) মুরারী, চৈতন্ত দাস) গৌরীদাস,। ধনঞ্চয় 
পণ্ডিত। পুঝন্দর পণ্ডিত, হুন্দরানন্দ। পরমেশ্বর দাস, কালীয়া, 
কমল] কর, পিপল ই কৃষ্ণ দাস, পুরুষোত্তম দাস, শ্রীআচার্য চন্দ্র 
বাল্ছদেব ঘোষ) মংধবানন্দ, বঘুনন্দম, পরমানন্দঃ নরহরি দাস, 
পরমাননা গু€ু) বংশীবর্দন, পরমানন্ন উপাধ্যায়। নল্গন আচাধ্য, 
উদ্ধারণ দত্ব, গঙ্জাদাস পণ্ডিত, নারায়ণ, জগদীশ, হিরন্যঃ পুরুষো- 
তম দত্ত), মকরধবজ, শ্রীজীব প্রমুখ । 

শ্রীনিবাসের অঙ্গনে শ্রীপাদ কালে ভদ্রে পদাপণ করেন। 
শ্রীপাদের নাগরবেশ শুধু শ্রীনিবাসই নন নবদ্বীপের পণ্ডিত সম্মা- 
জও মানতে পারেন নি | 


প্রীপার্দের এত্ডে দুঃখ নেই। তিনি গোর হুন্গারের আদেশ 
পালন করছেন মাত্র। মানুষকে আকৃষ্ট করতেই তিনি নাগরুবেশ 
গ্রন্থণ কয়েছেন' জীষের কল্যাণে তিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন। 
প্ীপাদ শচীদেবীর কোলে মাথা রেখে সজল চোখে বল- 
লেন _মা। গৌর হবদায়ের ছয় তো ইচ্ছে নয় আমি নমদীয়ায় 


(২৪৫) 


আর বেশী দিন থাফি. আমি পানিহাটী থেকেই আমার 
প্রচার কাজ শুরু করেছিলাম পাণিহাটীতেই ফিরে যাচ্ছি। 
তুমি আশীর্বাদ করে! গৌর স্বন্দরের আশাযেন পূর্ণ করতে 
পারি। 

শচী দেবীর চোখেও জল । আড়ালে দাড়িয়ে থাকা বিধুঃ” 
প্রিয়ার চোখেও জল । গ্রীপাদ নদীয়। ছেড়ে পানিষ্থাটী বাঘব 
পণ্ডিতের বাড়ী এলেন। সঙ্গে এলেন শ্রীপাদের একনি ভক্ত 
গণ। 

রাঘব পণ্ডিত বললেন _প্রীপা্দ, নদীয়ার ঘরে ঘরে গৌর- 
হরির নাম বিতরণ করেছেন । নদীরায় আপনাকে কেউ চিনতে 
পারেনি, আপনার শ্রীদেহ ধুলায় ধুসরিত হয়েছে; নদীয়া- 
বাসীর মনে দুঃখ জাগেনি 1 আমর। আপনার অভিষেক উৎসব 
পালন করবো ' 

শরীপাদের কানে সোনার কুগ্তল। গলায় মতির মালা) 
পায়ে সোনার নুপুধ ৷ হাতে ব'জুবন্ধ' ভ্ীপাদের জন্য নির্দিষ্ট 
হলে| একটি স্বন্নর সিংহাসন | 

১০৮ কলস গঙ্গ। জল দিয়ে সান করিয়ে ম'ঘ মাসের শুরু 
ত্রয়োদশী তিথিতে ১৫১৮ খুঃ পানিহাটীর রাঘব পণ্জিতের বাড়ীতে 


শ্লীপাদ নিত্া!নন্দের অভিষেক সম্পন্ন হলে। । 
পানিহাটী থেকে প্রীপাদ সপাষ্দ গৌর নামের পচারে 


গ্রামের পর গ্রাম ঘৃবতে লাগলেন । আকৃনা, মাহেশ, সপ্ত গ্র“ম। 
আগড্ড় পাড়া, কুমার হট্র, চৌহাটা, খরদা কোটাল, তান্বলি। 
পাথর কাটা, কাতিয়াগড় ছত্রভোগ বরাহনগর, কোঠরউ. বাণী- 
দীঘি, চাতরা, হাতিয়া কান্ন।, গাচপাড়া, বেতর, বুঢন আন্দুয়া, 
ক'চবাপাড়া, ন্পন্তন, কাশী পঞ্চ, আন্দারী, আদভ, কালীয় 

চৌর। ফুলিয়া, দোগ|ছিয়। নিমতা, চৌয়ারিছরা, উন্ধানপুরঃ নৈহাটা, 
বসই, বেগড়াখ$, হা টাই চড়খি প্রভৃতি গ্রামে গৌর নাম প্রচার 


(২৪৬ ) 


করতে লাগলেন । লক্ষ লক্ষ লোক শ্রীপাদের চরণে শরণ 
নিলেন। 

গ্রীপাদ অন্তরঙ্গ ভক্তদের নিযে পরামর্শ করতে বসেছেন। 
শ্রীপাদ মুচি, মেথব, হাড়ি, চারাল, ব্রান্মণ, ক্ষতির বৈশ্বা, শুদ্র 
সকল জার মানুষকেহ মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। তাদের মধ্যে 
তবুও জাতপাতের অহংকার রয়ে গেছে। 


তাই তিনি ঠিক করলেন সকল জ।তের, সকল বর্ণের মামুষ- 
দের এক স্বুত্রে বাধতে এক মহ্োৎসবের আয়োজন করুবেম। 


সেখানে সকল দন্প্রঙগাগ়েব মানুষ এক পঙ্গ ভোজনে বসবেন 


মানুষ মানুষকে ভালোবাসার এর চেয়ে বড় শিক্ষা আর হবে 
ন1]। 


শ্রীপাদ রঘুনাথের দিকে তাকালেন | রঘুনাথ দাস সমাজে 
বিশেষ পরিচিত এবং ধনী ব্যক্তি ৷ শ্রীপাদ রঘুনাথ দাসের উপর 
[চড়া মঞ্চোৎসব করার ভার দিলেন 

বিভিন্ন এলা ক, থেকে শ্রীপাদের চিড়া মন্কোৎসব দেখতে লক্ষ 
লোকের সমাবেশ ঘটলে] । রঘুনাথ নিজের সাধামতো! চিড়া, 
দুধ প্রভৃতি উপকরণ যোগার কবুলেন। 

চিড়। উৎসবে যাবা যোগ দিতে আসছিলেন তানের কেউ 
চিড়া, কেউ চিনি, কেউ কল, কেউ ছুধ, কেউ ঘি নিয়ে আসতে 
লাগণেন। 

ছত্রিশ সম্প্রদায়ের ছত্রশ নীর্তর্নের দল হরিনাম কীর্তন 
করতে লাগলেন। শ্রীপাদ স্বয়ং কীর্তন ও নাচে অংশ নিলেন। 
মুহুগুহ্" শ্রীহরি ও গৌরুহবি ধ্বনিতে পানিহাটার আকাশ বাতাস 
মুখরিত হতে লাগলে।। স্থলে জঙ্গে অন্তরীক্ষে যত জীব ছিলো 
সকলেই কুষ্ণনাম মাধুর্ষে বিহ্বল হয়ে পড়লো । 

গরম ছুধেব মধ্যে চিড়া ভিজঞানো হলো (| তারপর দধি, 
ঘি, কপূর, চিনি, গুড় এবং চিড়া দিয়ে মহাপ্রসাদ তৈরী হলো । 
হাজাঝে৷ লোক পরিবেশনের দাতিত্ব নিলেন । ছত্রিশ সম্প্রায়ের 


(২৪৭) 


মানুষ জাত পাত ভূলে এক পঙতিতে মহাপ্রসাদ হিতে বস- 
লেন। শ্রীপাদের জরন্তা একটি তৃন্দঝ আসন পাতা হলো । শ্রীপাদ 
বলোন, রঘুনাথ আর একট আসন পেতে দা€। 

রঘুনাথ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন প্রভু। আপনার সঙ্গে 
আর কোন প্রভূ বসবেন? 

প্রীপাদ গৌরভাবে বিভোর। বললেন গৌয়হরি বসবেন । 
তো মর] প্রভুর ভোগের আয়োজন দাও । ] 

রঘ,নাথ বিস্মিত হয়ে বললেন প্রভূ, গৌর স্ুণ্দর তো নীলা- 
চলে। শ্রীপাদ বললেন -কে বলে একথা! তিনি তো আমাদের 
সঙ্জে নৃত্য করছেন । 

শ্রীপাদ আসনে বসে গৌরহুরিশে আহ্বান করলেন। 
গৌঝহুরি তখন নীলোচলে জগন্নাথ মন্দিরের সামনে কুষ ভাবে 
বিভোর ছলেন। হঠাৎ তার দেহ তরঙ্গের স্তৃটি হলে।। ভক্তগণ 
দেখলেন গৌর হরির ধিগ্রহ থেকে অপূর্ব জযে।তি বের ছুয়ে গেছে । 

পানিহাটীতে ভক্তগণ দেখুলন প্রভুর আসনের সামনে তে 
ভাগ নিনেদন কা হয়েছে তার অর্ধেকটা শেষ হয়ে গেছে! 
ব্লীপাদের আদেশে ভোজনে বসা ভাগ্যবানের দল ঘন ঘন গৌর- 
হুরি ধ্বনি দিতে লাগলেন শ্ত্রীপাদ গোৌরছরির ভোক্তাবশেষ 
নিজে একটু মুখে দিলেন বাকিটা প্রসাদের সঙ্গে মিশিতে লক্ষ 
লোকের মধ্যে বিলি করলেন। 

শ্রীপাদ নাম বিতরণ করতে গিয়ে জাতি, ধর্ম, উচু শীচু বিচার 
করেননি । তিনি যাকে পেয়েছেন তাকেই শ্রীরুষ্জ নাম বিতরণ 
করেছেন যিনি গোরহরি বলেছেন শ্রীপাদ তাকেই আলিঙ্গন 
দিয়েছেন] গৌরনুন্দয় শ্রীপাদের সার্থক নাম রেখেছেন দয়ার 
অবতার, প্রেমের অসভাবর। 

এক সময় সমগ্র ভারতবধে ভগবান বুছের যথেষ্ট প্রভভ'ব 
ছিলো। মুদলমান আগমনের পর থেকেই ভারতবর্ষে বৌদ্ধ 
ধর্মের প্রভাব কমতে থাকে । 


(২৪৮) 


ভগবান শঙ্করাচার্য বৈদিক ধর্ম প্রচারের জন্া-আসমুড্র ছিমাচল 
ঘরে যেড়িয়েছেন। লক্ষ লক্ষ হিন্তু বৌদ্ধ ভগবান শঙ্রাচাধের 
চব্ণতলে আশ্রয় নিয়েছিলেন । 

শ্রীপাদও বার বছর বয়স থেকে প্রায় কুড়ি বছর আস্মুদ্জ 
হিমাচল ভ্রমণ কঝেছেন। ভগবান শংকরাচার্য যেমন তার গতি 
পথে চরণ চিহ্ন রেখে গেছেন শ্রীপাদ তেমন ব্রাখেন নি1 তিনি 
কে, কেন তিনি আবিতূন্ত হয়েছেন গৌর ন্ুন্দরের স্ল্গে মাক্ষা1তের 


আগে সে ভব ্লীপাদের মনে জাগেনি। 
রাঢ় এবং গৌর দেশে মুসলমানদের রাজত্ব চলছে। বৌগ্ছর। 


ক্রমেই হিন্দুধর্মের সঙ্গে মিশে মেতে শুরু করেছেন। ব্রান্মণর 
যেমন জাতি, ধর্ম নিয়ে চুল চের| বিচার করেন শ্রীপাদ্দ জেমনটা 
করেন না। ভগবানের কথাই তিনি মানুষের কাছে সরল ভাবে 
গ্রচার করছেন । মানুষ যে অস্বতের সন্তান, মানুষের মাঝেই 
যে নারায়ণের বাস ত্রাঙ্গাণর। তা স্বীকার করলেও কাজে তার। সে 
পথে অগ্রসর হন না। 

রাট় ও গৌরে যত বৌদ্ধ ছিলো! তারা নিজেদের যে) 
আলোচনা করে ঠিক করলেন শ্রীপাদের চরণে তারা শবণ নেবেন।। 
যিনি অমৃত লোকের সন্ধান জানেন তিনিই মানুষকে অস্ত 
লোকে পৌছে দিতে পাবেন 

ষাট হাজার বৌদ্ধ নখনারী এক দিন শ্রীপাদের শরণ নিয়ে 
শ্ীরুষের নাম কীর্তন করতে লাগলেন। খরদছে লক্ষ €লাকেরু 
সমাবেশে এক বিশাল মিলন মেল] অনুচিত হলে।। লক্ষ কে 
উচ্চ কিত হলে! - জয় গৌর-নিতাই । 

১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ আফাট় মাস। সপ্তুমি তিথি। ননীয়ায় 

যে টাদ ১৪*৭ শকে আবিভুক্তি হয়ছিলেন সে টা অস্তাচলে 
গেছেন। প্রর্ভতাতের সোনালী সুর্য মেঘের ফাঁকে মুখ 


লুকিয়েছেন । 
প্রীপাদ নগর কীর্তন 'শেষে বাড়ী ফ্লিরছিলেন। একটি 


(২৪৯ 0) 


উজ্বল নক্ষত্র তার দিকে এগিয়ে আসছে। উজ্জল নক্ষত্রটি শ্ী- 
পাদের সামনে এসে প্রভুর বিগ্রহ ধারণ করলে ৷ শ্রীপাদ প্রতুকে 
প্রণাম জানালেন । প্রভু বললেন-__শ্রীপাদ, আমার লীলা 
শেষ। আমি চললাম। তুমিও তোমার লীলা শেষ করে যত্ত 
তাড়াতাড়ি পারে! চলে এসে! । 

প্রীপাদ হ। গৌর হা গৌর বলে উচ্চস্বরে বেদন করতে 
লাগলেন আর রাস্তায় গড়াগড়ি দিতে লাগলেন । খরদন্ের 
মানুষ ভাবলেন এও শ্রীপাদ্দের কোন এক লীলাই হবে। ধুলায় 
গড়াগড়ি দিয়ে গ্ীপাদ মানুষকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করছেন। 

শ্রীপাদ্দের মুখে প্রভুর লীলা সম্বরণের কথা অনেকেই 
বিশ্বাস করতে চাইলেন না। শ্রীপাদ ছজন শুকৃতকে নদীয়!য় 
পাঠালেন প্রভৃর লীল। সম্বরণের সংবাদ দেবার জন্য। 

শ্রীপাদ খরদছে হাজার হাজার ভকৃতকে সঙ্গে নিয়ে কীর্তন 
শুরু করলেন --' ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ লহ গোরাজের 
নামরে। যেজন আমার গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় মোর প্রাণ রে”। 

শালি গ্রামের সূর্যদাস আচার্য শ্রীপাদ্দের একনিষ্ঠ অনুগামী । 
মাঝ মাঝেই শ্রীপাদকে ভিক্ষা গ্রহণের আমন্ত্রন জানান। শ্্রী- 
পদ বিভিন্ন জাতের, বিভিন্ন বর্ণের ভকৃতদের নিষ্কে অূর্যদাস 
'আ'চ]র্ধর বাড়ীতে ভিক্ষা গ্রহণ করেন আশ্রীপাদের আগমনে 
স্ুযদাসের বাড়ীতে গৌবাটাদের হাট বম! 

সূর্যদাসের দু-কন্তা খন্ুধ। ও জাহবি শ্রীপাদের সেবার সভার 
গ্রাংণ কবঝিন। 

শ্রীপাদ একবিন স্বপন দেখলেন একচক্রা গ্রামের শৈশবের 
খেলার লাথী কমলা পুধদেছ ও)।গ করে নুর্যদালের কণ্য। বুহ্ধা ও 
জহি পে জন্ম গ্রহণ করেছে শ্রীপাদ জানেন প্রকৃতির 
কুপা ছাড়া পরম পুরুষণক কখ,না লাভ করা যায়না। 'ভিনি 
তো সংসারী জীবকে সংসাবে থেকেই সাধন করতে উপদেশ 
পিচেছেন। 


(২৫৭) 


শালি গ্রাম গৌবর্ধন গৌসাই একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ । 
তার দেহেও সাত্বিক বিকার দেখা দেয়। গোবধন গৌসাই 
শ্রীপাদের বিশেষ অন্তরঙ্গ । ন্ূর্যদাসের বাড়ীতে উৎসবে তিনিই 
শরীক ও গৌরন্থন্দরের ভোগ নিব্দেন করেন। একদিন তিনি 
স্বপ্ন দেখলেন গৌরহরিকে । গৌরহুরি বলছেন - গোবর্ধন, আমি 
সংসার তাগ কবে সন্ন্যাসী হয়েছিলাম । লেোকশিক্ষার জন্যই 
নীলাচলে বাস ব্রছি। 

শ্রীপাদ সূর্যদ।সের ছু মেয়েকে বিয়ে করুক এই আমার 
অভিপ্রায় । সংসারে থেকেগুযে ভগবানকে লাভ করা যায় 
মানুষ গ্রীপাদের কাছ থেকে এই শিক্ষা লাভ করুক। 

স্বপন দেখে গোবদ্ধন গৌঁঁসাই কাপতে লাগলেন । তিনি 
কফোনভানেই শ্রীপাদকে যেমন একথা বলতে পারবেন না তেমনি 
ূর্যদ1সকেও না । 

গ্রভু শুধু গোবদ্ধন গৌসাইকেই নয় তর্ষপদাস এবং শ্ত্রীপাদ- 
কেও স্বপনে একই কথা বঙগলেন। তিন জনে স্বপন দেখলেও 
কেউ কারে মনের কথা কারে? কাছে বলতে সাহসী হলেন না। 

বন্থুধার অস্থব করেছে। দিনদিন অস্থখ বেড়েই চলেছে । 
বনুধা কোন বৈছ্যের উষধ খেতে রাজী নয়। (শুধু দিনে তিন 
ধার গৌর পুজার চরণমৃত পান করছে। 

বন্ুধ মৃত শয্যায়। গায়ে শক্তি নেই । জাহ্তবীকে অতি 


কট বলছেন _জাহবি, শ্রীপাদ্কে বলে আমার শেষ সময়ে একটু 
কীর্তনের ব্যবস্থা করতে বলো! । 


গ্রামের বু লোক এসেছেন বন্থুধাকে শেব বিদায় জানাতে । 
অনেকের চোখেই জ্বল। বস্থধা ও জহৃবি যেন জন্ষ্মী ও সবস্ব*ীী। 
গ্রামের সকলেরই প্রিয়. সকলেব চোখেই ভাই ভাল । 
শ্ীপাদ জাহৃবির অনুরোধ শুনলেন। ভাবলেন ভালোই 
হলে।। গ্রাভু সংসারী হবার অন্য যে আগেশ দিয়েছিলেন তা 
পাঁঙনের আর প্রয়োজন হুতলা না। দু কলার এক বন্যা স্বতুা- 


(২৫১ ) 


পথযাত্রী। প্রভু ছুকম্তাকে বিষে করতে স্বপনে আর্দেশ করে- 
ছেন। শ্রীপাদ অ.নক্টা নিশ্চিন্ত হয়েই _ দল নিয়ে কীর্তন 
ক.তে (গলেন। 

সূর্ষদাম শপাদের চরণতলে আছড়ে পড়ে মেয়ের জীবন 
ভিক্ষা পরছেন। শ্রীপাদ বলছেন__গৌ'সাই, প্রভুর যা ইচ্ছে তা 


নর্থ বার নয়। আপনি মৃতু পপযাত্রী মেয়েকে আমাকে দান 
বরুন 


নূর্ঘদাস পণ্ডিত চম্‌কে উঠলেন। এতো স্বয়ং প্রভুর আদেশ ! 
পিল্ত, যে মুতাশব্যায় তাকে কেমন কে দান করবেন? তবুও 
সর্ষদ্াস বললেন-শ্রীপাদ মাপনার ইচ্ছে পূর্ণ হউক। আমার 
দু-মেয়েকেই জাপনাকে দান করলাম | 

বধাকে ঘিরে সবাই নৃত্য করছেন। বসুধ। জাহুবিকে 
বললেন-_বোন, তুই আম।য়ধর। আমিও একটু নাচতে চাই। 
বসধার কথায় চমূকে উঠলেন সবাই | বন্ধা জাহবীর হাত ধরে 
নাচলেন, জয় গৌর, জয় শ্রীহবি ধ্বনি দিলেন । উপস্থিত সকলে 
নাম মাহাত্মা দেখে অবাক হলেন। 

শ্রীপাদ স্ধ্য দাস পণ্ডিতেন্ত ছু মেয়ে বন্ুধা ও জাহুবিকে 
বিয়ে কারু পর শ্রীনিবাস এবং শ্রী অছ্ধেতের সঙ্গে মনের 
পার্থক্য আরো বেড়ে যায় । শ্রীনিবাসের বাড়ীতে প্রভৃর সময় 
থেকে যে কীর্তনের স্ুচন। হয় তা এখনো চলছে । শ্রীপাদ মাঝে 
মাঝে সেখানে ষেতেন। বিয়ের পর আর শ্্রীনিবাংসের বাড়ী 
যাওয়া হয়নি । 

শ্রী চৈতন্যের জন্ম দিব পালনে এখন আর শ্রীপাদ ও 
প্রীনিবাসকে এক সঙ্গে পাওয়া যায়না । শ্রীপাদ উদ্ধারণ দত্তের 
বাড়ীতে বিরাট করে প্রভৃর জন্ম তিথি পালনের আয়োজন 


করেন। ম। শচী দেশী এবং দেবী বিধুরপ্রিয়া শ্রীপাদের ধর্ম 
প্রচারের পদ্ধতিকে সমর্থন করেন ।- যুগে যুগে ভগবান বিভিন্ন 
ভাবেই জীব উদ্ধারের ব্যবস্থ। গ্রহণ করেছেন। 


(২৫২) 


কল্তে মানুষ ভোগবিলাসী। স্বোগ বিলাস ছেড়ে কেউ 
ধর্ম কার্য করতে চান ন]। শ্রীপাদ তাই জীবকে বলছেন 
তোমাদের আত্ম যখম যা খেতে চায় খাবে। যখন স্ুযোম 
পাবে তখন অন্তত মুখে হরি নাম নেবে । ঘরে বসেই হরি নাম 
করো। গোৌঁর গের বলো । 

কলিতে সন্ন্যাস ধর্ম সঠিক ভাবে পালন করা অত্তাস্ত কঠিন। 
কলির প্রভাবে জীব ভোগ বিলাসে মণ্ত ' জীবকে হরি নামে 
আকৃষ্ট করতে তাই শ্রীপাদ জীবের প্রতি অই্ৈতুকি কৃপা প্রদর্শন 


করেছেন। 
হরিনাম স্মরণ করতে ফরতে জীবের যখন চৈতস্তা উদয় হবে 


তখন আপন! থেকেই ভোগ বিলাস দূর হয়ে যাবো কঠোর 
নিয়ষ। আচার অনুষ্টান, পালন করলেও মনের পবিবর্তন না 
ঘটলে ঈশ্বর দর্শন হয় না। 

শচী দেবী এবং বিষুপ্রিয়] শ্রীপাদকে ভালো ভাবেই জানেন। 
শ্রীপাদ প্রহ্মটৈর্য ছেড়ে সংসারী হওয়ায় তারা বিন্দুমাত্র ্ষু্ 
হন নি। নবদ্বীপেঘধ অনেকেই যখন শ্রীপাদের এই কাঁজেরু 
নিন্দায় পঞ্চমুখ হযে উঠেছেন তথন শীুদবী এবং বিষুপ্রিয়া 
পরিচিতদের কাশ্ছে বন্দছেন শ্রীপাদ জ'বের উদ্ধারে মর্তে 
এসেছেন! শ্রীপাদ আমাদের আপন না হলেও আপনজনের 
চেয়েও বেশী আপন। নদীয়াবাসী ভাগ্যবান শ্রীপাদের সঙ্গ 
লাভ করার স্বযোগ পেয়েছে । শ্রীপাদের প্রতিটি কাজই ঈশ্বরের 
প্রীতির জনা । জীবের শিক্ষার জন্য। শ্রীপাদর প্রতি নদীয়ার 
পণ্িত সমাজ অবিচার করছেন । নদশয়ার মানুষ চিনলো না 
বলেই আমার গোব-নিতাই নবদ্বীপ ত্যাগ করছেন। 

শ্রীপাদ জীবের শিক্ষার জন্যই সংসারী হয়েছেন। বিয়ে 
ন! করলে সংসার হয় না। প্রত শ্রীপাদকে সংলাবী হতে বলে- 
ছিলেন। স্বপনে সত্রীপাকে বস্বধা ও জাহ্বিকে বিয়ে করার 
আদেশও দিয়েছেন | জাগতিক কঙ্গাণ সাধনের নিমিত্তই 


(২৫৩) 


প্রভুর আদেশ শ্রীপাঁদ প্রভুর আদেশ পালন করেছেন মাত্র। 


ঘৃনা? লঙ্জাঃ ভয়, ভিন থাকতে নয়। শ্রীপাদ তাই লোক 
লঙ্জ, লে|কের ঘৃনা এবং লোকের দ্বারা অপমানিত হবার ভঙ় 
ভ্যাগ কর়েছেন। 

গ্রীপাদ বিয়ে করলে ৪ আনন্দের ছাট এক দিনের জনা 
বদ্ধ থাকেনি! একদিন বরানগরের এক পণ্ডিত নুতা রত শ্রীপাদ- 
কে বললেন বাপু, এভাবে নর্তন কুর্দন করে সময়নষ্ট না করে 
বরং কাজ করো তাতে তোমার ও দেশের মঙ্গল হুবে। শান্ত 


গস! সেবাকে ঝঙ পুণ্য কাজ বলে বর্ণনা করেছে। একট] গাভীর 
সেবা করলেও তুমি তার কাছ থেকে ছুধপাবে। একবার হরি- 


নাম নিলেই যদি জীবের উদ্ধার হয় তাহলে নরক নামক জগতকে 
চিরকালের জন্য তুলে দিতে হবে। মুখে তে। বন়্ বড় কথা 
বলো আমার একটু কাজ করে দাও। আমিহুরিনাম কৰি। 

শ্রীপাদ পণ্ডিতের কথা কথ শুনে আনন্দিত হলেন। বল- 
লেন প্রভূ সত্যিই আপনি হরিনাম করবেন | বলুন আমায় কি 
করতে হবে? 

পণ্ডিত বললেন--আমার ছুটি গাভী আছে। চাকরটা ফাল 
থেকে হরে ভুগছে । তুমি যদি একবেলা আমায় খ'ভী ছুটোন্ন 
পরিচর্যয। করো তাহলে তোমার কাস্বনীয়াদের সঙ্গে আমিও 
বীর্তভন করবে! আমার ঠাকুর ঘরের নাট মন্দিয়ে কীত্তনের 
আসর ৰসবে | বাজী? 

শ্রীপা্দ পণ্তিতকে আনলো জড়িয়ে ধরলেন । বলঙ্লেন__ 
রাজী । আপনি যতক্ষণ কীন্তন করবেন আমি ততক্ষণ আপনার 
দাস হয়ে থাকবে1। 

শ্রীণাদের সঙ্ীগ্রণ পণ্ডিতের উপর মনে মনে ক্রুদ্ধ হলেন। 
শ্ীপাদ মরল মানুষ। পণ্ডিতের এট! অত্যন্ত অন্থায় কাজ হুচ্ছে। 
শ্ীপাদের বিন্দু মাস বিকার নেই। তিশি সঙ্গীদের কী করার 


(২৫৪) 


আদেশ দিয়ে গোন্শালার দিকে এগিয়ে গেলেন 

পণ্ডিরের বাড়ীর চাকবের নাম বংশী বংশী গো- 
শালার সংগেই একটা ঘরে থাকে । শ্রীপাদ প্রথমে তাব ঘরে 
'গেলেন । ষ'শী কীাথ। গায় দিয়ে শুয়ে আছে *ল্লীপাদ। 
ঘবে ঢুকে তাক কপালে কাজ রাখজেম। বংশী চমকে উঠলা। 
মনে হলে তার শরীরের সমস্ত যন্থণ। এই কোষশ স্পশেই সঙ্গে 
সঙ্গেই দূর হয়ে গেছে। 

বংশ শ্রীপাদ'ক চেনে? শ্রীপাদ স্বয়ং তাব ঘরে তালের 
কৃপা করতে এসেছেন এযেন স্বপ্নের মতো! যনে হলো? সে উঠে 
জীপা্দের পায়ে পড়লো । বললো__ প্রভৃ,আজ আ'মি উদ্ধার 
হছল।!ম] কতদিন আপনাকে দেখেছি । একবার চরণ ছুষে 
প্রণ'ম করাব ইচ্ছে ছিলে। আপনি কুপাময়। তাই কৃপা 
করলেন। আমি ছোট জাত বলে কখনে সামনে গিয়ে প্রণাম 
করার সাহস হুয়নি। 

পণ্ডিতের বাঁভীতে কীর্তন জাম উঠেছে। পণ্ুত স্বয়ং 
নেচে নেচে হেলে দূলে গান করছেন। বাডীর মানুষ অবকৃ। 
গ্ররতিবেশি অবাক । শ্রীপার্দের সংগীগণ 'অবাঁক 


বশী বলবো-- গ্রভু আপন্ন যখন কৃপা করে এসেছেন 
তখন আমায় উদ্ধার ককন। 


শ্রীপাদ বঙ্গলেন__ বংশী দাস;তুমি তোমার মনিবের কাজ 
সেয়ে মান করে এসো । আমি তোমার জন্ত নটমলগিরে 
অপেজ্াা করবো । 

জলীপাদ নাট মন্দিরে গিয়ে স্টীত্তন যোগ দিলেম। পঞ্ডি- 
তের তখন কোন কিছু বলার ক্ষমতা নেই। তিনি ছুছাত তুলে 
নেচে চলেছেন। শ্রীপ'দের ষোগদানে কীর্তনের আনন্দ শত 
গুণ বৃদ্ধি পেলো । ক্িছুক্ষণের মধোই বংশী এসে বান্তনে 


যোগ দিলো । সেও হুহাত তুলে নাচতে লাগলো 
পণ্গুতেক়্ ব্ড়ীতে মন্কা উৎসব হলো । শ্রীপাদের চরণে 


(২৫৫) 


শরণ নিয়ে পণিতের অভিমান দূর হয়ে গেল। 


শ্রীপাদ পণ্ডিতকে বললেন -- পগ্ডতঃ সংসার শ্রীকৃষ্ণের সং- 
সাব। আমার নয়। এই মনোভাব থাকলে আবু কোন দন্দ 
থাকে না। (তামার আমার কারো কিছুই করার ক্ষমত] নেই। 
গুকর কৃপাতেই আমরা চলি। গুরুর কৃপাতেই কথা বলি। 
গরু ভিন্ন ত্রিভৃবনে আপন আর কেউনেই। 


, শ্রীপাদ তোর হবার আগে ব্রাহ্ম মুহুর্তে স্নান সেরে নগন্ 
কীত্্নে বেরিয়ে পড়েন | ফিরেন কখনো দুপুরে, কখনো রাতে। 
বস্থধা সংসারের যাবতীয় কাজ দেখা শুনা করেন। জাহষী 
রান্নীকরেন। শ্রীপাদ যেদিন দুপুরে ফিবে আসেন সেদিন 
ভ্রীপাদ রাধাকৃষ্ণ এবং গৌরহুন্দধের কাছে নিজেই ভোগ. নিবেদন 
করেন। তিনি গৌর গৌর আহবান জানালে পরিস্কার দেখতে 
পান একটি ছায়া যৃত্তি এস ঠাকুরঘরে প্রবেশ করেন।' গৌর 
সুন্দরের দেওয়] ভো(গর থালা থেন্চে প্রিয় বস্তুর কিছুটা অং 
তুলে নেন। গ্রসাদ তখন মহাপ্রসাদে, পরিণত হুয়। 

সন্ধায় স্্রীপাদ কখনে। নিজ বাড়ীতে কখনো ভক্তের বাড়ীতে 
ইষ্গোস্টী করেন। কীত্র্নানন্দে মত্ত হয়ে প্রায় দিনই ধুলা 
গড়াগড়ি দেন। শ্রীঅঙ্গ এবং 'অঙগবাল ধুলায় ধূসরিত হয়ে পড়ে। 
বন্থধাদেবী ন্বামীর শ্রীর্গঙ্গ মার্জনের দাসিক গ্রতিদিন 
পালন কযেন'। খাতে শ্রীপাদ শহ্যা গিলে দৃ-বোন শ্রীপাদের 
ছু-টরণ সেব1 করেন । শ্রীপার্দ এই অবসরে দুই শ্রীকে জীব 


সংসারে থেকেও কি ভাবে মুক্ত জীর হিসেবে জীবম যাপন 
করতে পারে ভার উপায় বলেন । 


বিয়ের পর স্ত্রীদের গ্রীপাদ বলে দিয়েছিলেন সেবাই স্ত্রী 
জাতির পরম ধর্ম । স্বামীকে গুরু জ্ঞানে, শ্বশুর শ্বাশুরিকে 
দেবত। জ্ঞানে, দেবরকে লক্ষণ জ্ধানে এবং সন্তানদের গোপাল 
জ্ঞানে লেবা করলে ভগবান ম্বয়ং তার উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন। 
প্রীপাদ বলেন-_ তোমর] ম1 হতে মনে মনে বাসনা করছে।। 


(২৫৬). 


প্রভুর কাছে প্রার্থন! জানাও প্রভুই তোমাদের সন্তান উপহার 
দেবেন। তোমর। আমার ফাছেমন্্র নিয়েছে!। স্বামী দেব 
তুল্য ও গ্রুতুল)1 স্বামীর সেবাও স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম। 
আমাদের শাস্ত্রে অযোনি সন্ভুত বহ. মুনি ধষি যেমন রয়েছেন' 
তেমনি স্বামী সহবু'স ছাড়াও অলৌকিক ভ'বে বস্তু রমনী গর্ভ 
ধারণ করেছেন। গৌর স্থন্দবের ইচ্ছে হলে তোমতাধ আমার 
সহবাস ছাড়াই মা হতে পারুবে। ব্রহ্মধি বশি্, মহধি অগস্ত্য, 
মহা! মতি শুকদেব, মহারাজ মান্ধ।তা দ্রৌপদী, লকঞ্ছেই অযোনি 
সম্তৃন্তভ। কুমারী কুস্তি স্ুর্ধের বরে অলোৌকিক ভাবে গর্ভবতী 
হয়ে ছিলেন। হ্ৃত্তির কান দিয়ে বের হয়েছিল কর্ণ। নারায়ণ 
খধি উরু থেকে জন্ম দিয়েছিলেন স্বগের অপসরা উবশীকে। 
বীষ্টানদের ধর্ম গুরু যিশু খ্রষ্টের ম! মেরী কুমারী অবস্থায় আপোৌ- 
কিক ভাবে গর্ভবতী হয়েছিলেন, দৈব কীর সপ্তম গভের সম্ভান 
জৈববলে রোছিনীর গভে' স্থানান্তরিত হয়েছিলেন । সেই গর্ভ 
থেকেই জন্য গ্রহণ ফ্রেছিলেন বলরাম ঈশ্বরের ইচ্ছায় সবই 
সম্ভব । ঈশ্বরের ইচ্ছে হুলে তোমরাও মা সবে | 

প্রীপাদ্ধের আশীবাদ ব্যর্থ হতে পাঝে না | বন্ধ ও জাহবি' 


দেবীওমা হলেন। 
জীপাদ থরদহেই প্রধান পাট স্থাপন করেছেন। প্রভু 


তিরোধান করেছেন বার বংসর হলো । খরুদনে ঘটা করেই 
প্রতি বছর প্রভুর আবিভাব ও তিরোভাব তিথি পালিত হয়। 
আ্বীপাদ আগের চেয়ে অনেকটা উদাসীন হয়ে পড়েছেন। 
কীর্তনে সব সময় যোগ দান করেন না। কীর্তুনে গেলেও সামান্য 
পরেই চলে আসেন । 

বন্ধ! ও জ্ৰানুরি দেবী একনি ভক্তদেব অনুরোধ করলেন 
তার? যেন শ্রীপান্নকে চোখে চোথে বাখেন।. শ্রীপাদ মাঝে 
মাঝেই মাঝ রাতে চুপি'টুপি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন ' 


(২৫৭) 


শ্রীপাদের শয়ন মন্দিরে ভক্তগণ প্রহরার বাবস্থা করেছেনঃ তবুও 


তাদের ভুল হয়ে যায় । তাদের চোখে ঘুম দিয়ে শ্রীপাদ 
বেরিষে পড্ডেন। 


১৫৪৫ খ্রীষ্টাবদ্‌। মাঘ মাস। শুরু পক্ষে পুর্ণিম। 
তিথি। শ্রীপাদ শয়ন মন্দির থেকে বের ছলেন। ভক্তগণ ঘুমে 
অচেতন। সামনে গুরুজী দ্রাড়িয়ে। একটু পরেই গৌর 
সন্দর এলেন। ৰললেন শ্রীপাদ জোমার কাজ শেষ। এবার 
চলে। | 

শ্রীপাদ গৌর ম্ন্দরকে আলিজন করলেন। গুরুজীর 
পায়ে প্রণাম জানালেন! তার পর স্তাদের পেছেন চলতে 
লাগলেন। 

শ্রীপাদদ সকল ধর্মের, সকল বর্ণের, সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে 
এক কষে জীবকে ভালো বাসার মন্ত্র না শোনালে লনাতন ধর্ম 
বাংলায় অস্তাচলে চলে ষেত্যে। 


শ্রীপাদের প্রদশিত পথে মানুষ এগিয়ে গেলেই পৃথিবীতে 
শাস্তি আসতে পাবে । জয় ভ্রীহরি) জয় গৌর, জয়ু নিভাই। 
হরি হরয়ে নমো বাদ্বায়,। মাধবায় কেশবায় নমো 2। 


গোপাল গোবিন্দ রাম জ্রীমধুন্থদন) গিবিধারি গোপীনাথ, মদন 
মোহন। 


লমাগু 


